আপনাদের কাছে যদি এরকমই তোনো পুরানো আকর্ষনীয় পন্ত্িকা থাতেক এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 


নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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আপনার সন্তানকে জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ 
করবার একমাত্র পন্হা 


ছোটদের বৌদ্ধিক বিকাশ তখনই ভাল হতে 
পারে যখন পাঠ্য পুস্তক পড়া ছাড়া তার 
কিশোর মনের মধ্যে জাগা “কেন*' এবং “কি 
করেঃ" এই ধরনের শত সহস্র প্রশ্নের সমুচিত 
উত্তর তাকে ঠিক সময় উপলব্ধ করাতে পারা 


যায়। 
চিল্ডেন্স নলেজ ব্যাংক 
খণ্ড ১, ২, ৩, ৪এবং ৫ 


ছোটদের জন্য বিশেষভাবে খুঁজে খুঁজে একত্রিত করার নিমিত্ত এক দল, 
বিশেষক্ত এই কাজে নিযুক্ত আছেন।' 
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4200৮108091/ 240 173065 কাজ করে? 


টি 
রা মা 


প্রতোকটি খণ্ডে ২০০টি প্রশ্ন আছে, 
তাদের মধ্যে কিছু প্রশেনর নমুনা £ 


বল পেন কেমন করে আবিচ্কৃত হয়েছিল ; ৬ চীনামাটি কি 
জিনিষ £ & আমাদের ক্ষুধা পায় কেন ১ € পৃথিবীর সব থেকে কর্ম 
বাস্ত বিমান-বন্দর কোনটি £ গু আগৃন নেভানো হয় কেমন করে ? 
৬ নরমাংসভোজী মানৃষ এখনও পৃথিবীতে আছে কি; ৬ 
খেলোয়াড় পেলেকে 'কালো হারে' বলা হয় কেন + & পৃথিবীর 
সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং কোনটি £ ৬ তিমিমাছ মাছ নয় কেন? € 
আমরা ১লা এপ্রিলকে 'ফুল্সডে' বা বেকার দিন বলি কেন? € 
সমুদ্রের জল শৃকিয়ে যায় নাকেন £ € 'ডিজনী লান্ড' কোথায় ? 
তাজমহল কেন নির্মীত হয়েছিল ;  কদ্তূরী-মৃগ কোথায় দেখতে 
পাওয়া যায় ১ & বাঁশের পরিচয় কি গাছ না ঘাস ৬ রহান্ড 
জন্মাল কোথা থেকে : ৬ পৃথিবীটা কত পুরানো ? € মানুষ বৃড়ো 
হয় কেন: ৬ এলার্জি কিজিনিষ £ € কালাণ্ডার তৈরি হল কী 
করে ২ গু রূশ বিপ্লব কী ছিল? ৬ মূলাবান রঅকিকি:৬ 
হাসপাতাল কখন থেকে চালু হয়েছিল + & শরীরে শিরা ও ধমণীর 
কাজ কী+ গু গভীর সমুদ্রে ডূবুরীরা কিভাবে কাজ করে; 
অন্তঃসলিলা নদী কাকে বলে; ৬ উড়ন্ত বিমানের উচ্চতা 
কিভাবে নির্ণয় করা হয় ? € 'অতি বেগৃণী' রশ্মি' কাকে বলে ? € 
"পরমাণু ঘড়ি' কাকে বলে £ ৬ 'ভারশ্নতা' কাকে বলে; € 
'মাইন্রেমফোন' কিভাবে কাজ করে £ ৬ 'টেলিপ্রি'্টার' কিভাবে 
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€€ আপনিকি দিন! কিন্ত যদি আপনার প্রাণের যদি খাবার জমে ওয়েট _ভালভের 
আপনার থেকেও তিনি প্রিয় হন, তাহলে মুখ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সাধারণ 


দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে 


আপনার স্ত্রীর-ই স্থরক্ষার জন্যে ৷ 
যদি আপনার স্ত্রীকে অল্প ভালবাসেন, 


প্রেসার কুকার নিয়ে আর সেটা 


বে পপ উ (7০৮৭ 


অকেজো “হয়ে যায়, তাহলেও 
ভেতরের অতিরিক্ত ভীপ গাঃ রিঃ সিঃ 
দ্বার! বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে । 


তাহলে যে কোন প্রেসার কুকার স্থুতরাং আপনি সম্পূর্ণ স্থরক্ষিত। 


কিনে দিতে পারেন। যদি তার থেকে প্টাজকে 

প্রে কোন 
একটু বেশীই ভালবাসেন তাহলে শরেটিজবে ১*০% নিরাপদ রা রর সন্ভাবন। রা 
আরও ভাল প্রেসার কুকার কিনে করেছে । এই অভিনব গাঃ রিঃ সিঃ গগ 


কিভাবে কাজ করে দেখুন। 
যছ্গি বৌবে) সত্যি ডালবাজ 
তাগলে গ্রেটীত্ঞ্ঠ লিয়ে প্রত 


শুধুমাত্র প্রেল্ীজই ১০০% নিরাপদ । একমাত্র প্রেত্রীজেই আছে গাঃরিঃপিঃ। 


159) বাড 30 86৭85 


৪--১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১০ 
প্রতি সংখ্যা ৩ টাকা 


বিমান মাশুল £ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২$ পয়সা 


বার্ধক্যে বারাণসী । বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি 


সঙ্গ 


মস্কো যুব-উৎসবে ভারতীয়, যুব-প্রতিনিধি 


এই সংখ্যায় 


আসাম চুন্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কুড় লক্ষ মানুষ 
নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজুমদার / ১৯ 

বার্ধকোর বারাণসীতে বিধবাদের শোষণ করা হচ্ছে 

সঞ্জয় সিংহ / ১৪ 

চীনের আকাশে নতুন তারা-৩ 

ডঃ পার্থ চট্েপাধযায় / ২০ 

শিক্ষকদের এত সুযোগ সুবিধা আর কোথাও নেই £ 
কান্ত বিশ্বাস/সাক্ষাৎকার £ শ্যামল বসু | ২৪ 

নতুন শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম মানতে সময় বোঁশ লাগে 
সুভনুমু্পী / ২৬ - 
শিক্ষক-শিক্ষিকারা কী হারে পেনশন পাবেন 

পাঁরবর্তন নিউজ ঝুরো / ২৭ 

মস্কো যুব উৎসবে ১৭ জন ভারতীয় গ্রেপ্তার হলেন কেন? 
মস্কো থেকে হিতাংশু দাশগুপ্ত / ২৮ 

প্রাগ থেকে পুনরায় মস্কো | যাশু চৌধুরী / ২৯ 
পারমাণাঁবক যুদ্ধ বাধলে মানবজাতিই ধ্বংস হবে 

তপন দাস / ৩২ 
আমতা গ্রামের মেলাইচণ্ডী / মানিক) বন্দ্যোপাধ্যায় / ৩৪ 
দুই কমিউনিস্ট পার্টই এঁক্য চায়, কিন্তু বাস্তবে উল্টো 
আচরণ করছে /নয়। দিলি থেকে সুঁজত রায় | ৩৬ 
শিবসেন। কী চায় ? / বোস্বাই থেকে রাঁণা মুণাল : ৪০ 
ঝোস্বাই অনাথাশ্রম নয় £ বাল ঠাকরে 
সাক্ষাৎকার £ রাণা মাল / ৪৩ 

লঙ্গোয়াল হতা৷ এবং তারপর 

নয়া "দিল থেকে সুজিত রায় / ৫১ 
হরঠাদ সং লঙ্গোয়াল £ মৃত্যুহীন প্রাণ / ৫৪ 
অকাল দলের আন্দোলন | যীশু চৌধুরী | ৫৭ 


৯ 


যে ছস্তর জন্য লঙ্গোয়ালকে প্রাণ দিতে হল 

পারবর্তন নিউজ বুুরো / ৬৯ 

ইওর অনার / অতীন ঘোষ ! ৬৪ 

আহসান হাবীব £ তোথাকে শেষ প্রণাম , 

ঢাকা থেকে হারুন হাবীব / ৬৬ 
রানাঘাটে মন্তানদেরও নিরাপত্তা নেই / বিশেষ প্রাতানিধি / ৬৭ 
শ্রদ্ধাঞ্জলি £ সুভো ঠাকুর চলে গেলেন / শিপ্তা আদত) / ৭১ 
বিনোদন : ৭২ 

মুখের রেখা £ প্রতাপ জয়সওয়াল / সঞ্জয় ?সংহ / ৭৪ 


প্রচ্ছদে লঙোয়!লের ফটে। ॥ অশোক বন্ধ 


প্রধান উপদেষ্টা £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক £ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-উপদেম্টা £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস ঃ ৩৩ বিপ্লবী অনুক্লচন্দ্ 
স্টিট (পৃরাতন প্রিন্সেপ স্টিট), কলকাতা ৭০০ ০৭২ 
চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ £ সি এইচ 
বসু, কলকাতা 
দিললি অফিস £ জোনাল ম্যানেজ্ঞার, নদার্ন জোন £ ওয়াই এ 
শেঠি! জনসংযোগ £ শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, 
য্াট ১২১২. ১৯ কদ্তৃরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিলিল ১১০ ০০১, 
ফোন £ ৩৩১-৭০২৪ 
বোম্বাই প্রতিনিধি $ ভি সতামূর্তি £ ফ্যাট নং ১. বিল্ডিং নং ৪. 
টুইনকল স্টার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘটলা, 
চেমবুর, বোম্বে ৪০০ ০৭১, ফোন £ ৫৩৯-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২ 


। 


নিবেদনমিদং 


পারবর্ভন-এর আরেকজন লেখিকা মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন 
করেছেন।  পরিয়দর্শিনী, দ্ব্পভাষণী মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় স্থামীর কর্মসূত্রে 
বোস্বাই-এ থাকতেন। স্থামী কিছুদনের জন্য কলকাতায় বদাঁল হওয়ায় 
তানও এসোছলেন কলকাতায় । সে সময় তিনি আসতেন পাঁরবর্তন 
আফসে। নিরলস সাহিত্যচর্ঠা করে গেছেন অসুস্থ হবার আগের দিন 
পর্যস্ত। বইও লিখেছেন অনেকগুলি। তীর স্মরণসভার আয়োজন কর৷ 
হয়েছিল 'কিছুদন আগে দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়তে । সেই সভায় 
সভাপাঁত ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । আপনাদের সম্পাদকও গিয়োছিলেন। 

পারবর্তন-এর নিয়ামত লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকের একটি যোগসূত্র 
তোর হয়ে যায়। লেখক ও সম্পাদক উভয়ের মধ) সেতুবন্ধন তোর 
করাটাই সম্পাদনার বড় কথা । অবশ্য আমাদের সম্পাদকীয় দফতরে 
কাজের চাপ ও দর্শনার্থীর সংখা এত বোঁশ যে, এখানে লেখকদের সঙ্গে 
দা সময় ধরে কথা বলা মুশীকল হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুখারা আসেন, 
,] লেখেন এবং পাঁরবর্তন-এর কথা ভাবেন, স্বভাবতই ঠার৷ পাঁরবর্তন-এর 
বিরাট পাঁরঝারের অন্তভূন্ত হয়ে যান। সেদিক থেকে মঞ্চুলিকা 
গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণ স্বভাবতই আমাদের ঝাথত করেছে। 


মাসে আমাদের আরও তিনাঁট সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাণ্চলে ও কলকাতা শহরতলীতে কীভাবে মন্তানি বেড়ে 
গেছে এবং খুনের রাজনীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে সে সম্পর্কে বাভন্ন জেলার 
একগুচ্ছ প্রতিবেদন থাকছে । ১১ সৈষ্টেম্বর আসামে সাব্প্রাতিক চৃ্তর 
পারপ্রেক্ষিতে আসামের বাঙালিদের ওপর এক প্রতিবেদন। আমাদের 
প্রতিবেদক সঞ্জয় সিংহ সম্প্রতি ঘুরে এলেন বারাণসী থেকে । বারাণসীতে 
অসহায় বিধবা নারীদের কী দুঃসহভাবে দিন কাটছে তার এক মর্মু্দ 
কাহিনী সংগ্রহ করেছেন তিনি। বিশ্বাবদ্যালয়গুল নিয়ে যে রাজনীতি 
হচ্ছে, ছাদের পড়াশোনার চেয়ে বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রশাসন কজা করাই যে 
রাজনীতিকদের মুখ) উদ্দেশ; হয়ে উঠছে_এ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রতিবেদন 
থাকছে ১১ সেপ্টেম্বর । সঞ্জয় সিংহ বেনারস হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয় সম্পর্কেও 
একটি প্রাতবেদন লিখেছেন । ত৷ প্রকাশিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর । 

আসাম ছন্ত সম্পর্কে আমাদের সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশ হচ্ছে । 
আমরা চাই আসাম চুন্ত সম্পর্কে জনমত আরো জাগ্রত হোক । আসাম 
চাপ্ত নিয়ে আমরা আমাদের পাঠকদের প্রাতীক্রয়া প্রকাশ করতে চাই। 
অনুগ্রহ করে আপনার বস্তব/ যত তাড়াতাড়ি সপ্তব লিখে পাঠান। প্রয়োজন 


এবার আমাদের পরিকল্পনার কথা ঝলি॥ নানা কারণে পাঁরবর্তন-এর হলে আমরা সেগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। তবে কোন বন্তব্য 
প্রকাশ এখনও এক সপ্তাহের ওপর পাছয়ে আছে । আমরা আশা করছি যেন পাচশো শব্দের বোশ না হয়। অলগিতি, 
পুজোর পর থেকে আঝার নিয়ামত হব। পুজো সংখার আগে সেপ্টেম্বর পা, চ, |" 


রি বতন ১১ সে্েম্বর সংখ্যার আকর্ষণ 


কলকাতা বিশ্বধিদালয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে বিক্ষোভ, মটিং, 
গাছল। উপাচারধের নিয়োগ নিয়ে এই আগ্ছির পরিস্থিতি তরি হয়েছে। 
এই পরিস্থিতি তোর হওয়ার পেছনে সতাই কি কোন যুন্ত আছে? নাকি 
এসব নেহাতই রাজনৈতিক উদ্দশ/সাংনের &ষ্টা ১ এর উত্তর-গ্ধান এবং 
সেই সঙ্গে বেনারস হিন্দু বিশ্বাবদালয় নিয়ে লেখা ও বিশ্বভারতী 
বিশ্বাবদ/লয়ের উপাচার্ষের সাক্ষাংকারসহ প্রাতিবেদনগুচ্ছ £ 


বিশ্ববিদ্যালয়, ন৷ রাজনীতির ঘাটি £ 


আসাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঙ্কী সেখানকার ছা্রনেতাদের সঙ্গে যে চাপ্ত 
করলেন, তার ফলে 4ক সে রাজ্য সাঁতাই শান্তি ফিরে আসবে ১ বিদেশি 
বাছাই-এর বাস্তব পারিপ্রোক্ষতই বা কী হবে ; কোন পথে চলেছে আসাম 2 


আসাম চুক্তি, না মৃত্যুবাণ £ 


ইংরোঁজতে প্রবাদ আছে, ডাও্ডা না মারলে ছেলে গোলায় যাবে। আধুনিক 
যুগে শিশু-মনপ্তত্ সম্পর্কে যখন আগেকার ধানধারণার পারবর্তন হচ্ছে তখন 
এই প্রবচন কতখানি সত্যিঃ আপনার সন্তান অন্যায় করলে, তাকে 
বোঝাবেন, না মারধোর করবেন 2 


আপনি কি আপনার সন্তানকে মারেন £ 


মোদনীপুরের সি পি আই (এম) নেতা ঠার কন্যা রেশমীকে বিয়ে 
দিয়েছিলেন কম বয়সেই । কিন্তু সম্প্রতি শ্বশুরবাড়িতে সে কন্যাটির 
রহসাজনক মৃত্য হয়েছে । তা নিয়ে সরজখিন প্রাতবেদন ঃ 


সিপি আই (এম) নেতার কন্যার শ্বশুরবাড়িতে 
রহস্যজনক মৃত্যু 


ধারাবাহিক লেখা £ 
ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর চীনের আকাশে নতুন তারা 


এ ছাড়া নিয়ামত ফিচার ] 


সন্ত লঙ্গোয়ালের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আমরা মর্মাহত । সন্ত লঙ্গোয়াল 
একজন প্রান্ত ও শাস্তকামী শিখ নেতা ছিলেন। সন্ত বুঝোঁছলেন যে, 
পাঞ্জাবে পারিস্থিতি যেভাবে ঘোরাল হয়ে উঠছে তাতে করে এখুনি 
রাশ টেনে না ধরলে পাঞ্জাবের নেতৃত্ব উগ্রন্থীদের হাতে চলে যাবে। 
সন্ত তাই পাঞ্জাব ছুস্ততে দবা্ষর করোছলেন। কিন্তু ধ্মান্ৃতা, সাম্প্রদায়িকতা 
ও হিংসার আগুন একবার জালালে তা নেভান কঠিন। পাঞ্জাবে প্রথম দিন 
থেকেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস আর গুপ্তহত্যা দিয়ে। এই হত্যার 
পিছনে কারা সেটা বড় কথা নয়, কস্তু অকাল নেতারা সোঁদন নীরবে এইসব 
হত্যাকাণ্ড দেখেছেন অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি দিয়ে তাদের দায়িত্ব স্থালন করেছেন। 
তারা যাঁদ প্রথম থেকেই হংসার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতেন, তাহলে 
হিংসার আগুন এইভাবে পার্জাবে ছাঁড়য়ে পড়ত না এবং সন্ত লঙ্গোয়ালকেও 
এইভাবে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হত না। সন্ত নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ 
করে গেলেন, ভারতের এঁকা এবং অথও্তাই ভারতবাসীর জীবনে সবচেয়ে বড় 
মন্ত্র। জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড় ।. রাজনৈতিক ক্ষমতা, তুচ্ছ 
রাজ্য ভাঙাগড়া, সবকিছুর উধের্ব ভারতীয় এক । সম্তের প্রাত শিখ সম্প্রদায়ের 
যাঁদ বিন্ুমাত শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তার চিতাভস্মের সামনে দরড়য়ে পাঞ্জাবের 
লক্ষ লক্ষ দেশপ্রোমক শিখ শপথ নেবেন বিচ্ছন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে 
একাবদ্ধ রাখার । 

আজ ভারতবর্ষের সামনে বিরাট সঙ্কট । ভারতবাসীর নিরাপত্ত। জাজ 
বিপন্ন । প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঞ্জীর মত মানুষ নিহত হন। নিহত হন লালিত 
মাকেনের মত প্রভাবশালী নেতা । শেষ পযন্ত সন্ত হরটাদ সিং লঙ্গোয়ালের 
মত বিরাট বাণ্তত্বকেও আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হল। এই হত্যাকারার। 
আজ বিশ্বজোড়া জাল পেতেছে। তাদের হাত থেকে খুব অল্পের রন) বেচে 
গেছেন রাজীব গান্ধী । কিন্তু হত্যাকারীরা তার পিছু ছাড়োন। শুধুমাত অসীম 
মনোবল ও নিয়তির ওপর ভরসা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার দৈনন্দিন কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন। 'দাঁল্প থেকে পাঞ্জাব জুড়ে সর্ব আতষ্ক। এই আতক্কের 
পাঁরবেশে কী করে দেশ গড়ার কাপ চলতে পারে ; এই সম্পাদকীয় লেখার সময় 
জানা গেছে, পাঞ্জাবের এই হিংসাত্মক কাজকমে মদত দিচ্ছে একটি প্রতিবেশী 
রাখ্বী। ধৃত উ্নপদ্থীরা সরকারের কাছে কবুল করেছে যে, তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে 
এ প্রাতিবেশী রাষ্ট্রে। পাঞ্জাবের সমস্ত সীগান্ত বদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এবারের স্বাধীনতা দিবসে কাম্মীরে প্রকাশ্যে 'পাকিস্তান 
জিন্দাবাদ' ধান উঠেছে। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পাশাপাশ কাম্থীরে 
পাঁকন্তানের শ্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে । ভারতের জাতীয় পতাকাকে 
অপমানিত করে তোলা হয়েছে কৃফ পতাকা । পাঞ্জাবে বিচ্ছন্রতাঝাদীরা 
থাকলেও তাদের সংখ্যা -বোশ নয়। পাঞ্জাবের বৃহত্তর জনগণ দেশপ্রেমিক, 
শাস্তাশ্রয় এবং ভারতীয় একা ও অখওতায় বিশ্বাসী। আমরা বারবার একথ৷ 
বলে আদাঁছ, কিছু সংখাক উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ সমগ্র পাঞ্জাবের মনোভ।বের 
প্রাতিফলন নয়। .যে জন্য এখনও পাঞ্জাবে কাম্মীরের মত কোন ঘটনা ঘটেনি । 
কিন্তু কাম্মীরে আজ প্রকাশোই চলেছে দেশদ্রোহিতা। স্থাধীনতার পর ভারতবধে 
এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে হচ্ছে 
পুলিশ পাহারায় আর দেশপ্রোহীরা সেই সভায় ইট-পাটকেল ছু'ড়ছে এ ঘটনা 
ভাবাই যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার যাঁদ প্রয়োজনে প্র্ণমন্দিরে টসন্য পাঠাতে 
পারেন, তাহলে কাশ্মীরের এ দেশদ্রোহীদের উপযুস্ত শিক্ষা দিতে তারা দ্বিধা 
করছেন কেন? পৃথবীর সমস্ত দেশই দেশপ্রোহীদের চরম দণ্ড দিয়ে থাকে 
কিন্তু হয়ত দেখা যাবে একদিন এদেরই সঙ্গে সরকার আলোচনায় বসেছেন.। 
ভারতের 'বিচ্ছন্নতাবাদী শাস্তদের কালো হাত *স্ত হাতে গুশড়য়ে না দিতে 
পারলে ভারতকে [কিছুতেই আর এক্যবদ্ধ রাখা যাবে না। শ্রীমতী গান্ধী এটি 
বুঝোঁছলেন বলেই তান নিজের জীবন দিয়েও শস্ত হাতে সমন্ত অশুভ শাস্তর 
মোকাবিলা করে গেছেন। সম্ভ লঙ্গোয়ালের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে যে শুভবুদ্ধ 
জাগ্রত হয়েছে সেই শুভবুদ্ধই পাঞ্জাবকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। 
কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে আবলম্বে যাঁদ লঙ্গোয়ালের মত দেশপ্রেমিক মানুষের 
সন্ধান না মেলে এবং সরকার যাঁদ দ্বিধগরস্ত হন, তাহলে কাম্মীরের ভাগে কী 
আছে তা আগাদের জালা নেই। 


চোরাচালানকারীর সম্পত্তি 

চোরাচালানকারারা নাকি এরোপ্লেন থেকে কোকেন ফেলে 
দিত প্রায়ই। নিচে তাদের লোক থাকত । একবার ধরা 
পড়ার ভয়ে মেক্সিকো উপসাগরের কাছে প্লেনটাকে চলন্ত 
অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে প্যারাসুটে ঝণপ দেয়। তাদের 
এরোপ্রেনটি পরে ধ্বংস হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ 
ও গোয়েন্দাবাহিনী পুরো দলটিকে ধরে। ফ্লোরিভায় 
চোরাচালানকারী দলটি ধরা পড়ার পর তাদের কাছ থেকে 
পাওয়া গেছে ২ লাখ ডলার, তাদের সম্পান্ত হিসাবে ২৮ 
হের জমি-এই জিতেই তারা এরোপ্রেন থেকে কোকেন 
ফেলত। সেই সঙ্গে দেড় লাখ ডলার দামের একটি বাড়িও 
পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেনিল। 

মার্কন যুন্তরাষ্ট্রের ?সনেটে নতুন একটি বিল আনার 
ফলেই চোরাচালানীদের সম্পান্ত এভাবে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব 
হচ্ছে। নেশার ওষ্ধপন্ত যাতে গোপনে দেশে ঢুকতে না 
পারে, তার জনাই এই কড়া ব্বদ্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পযন্ত 
গ্রেপ্তার হওয়া চোর/চালানকারীদের সম্পান্ত হিসাবে বাজেয়াপ্ত 
হয়েছে এরোপ্রেন, যন্তরালিত নৌকো, জামজমা, ঝাড় 
ইত্যাদি। 

এইসব সম্পান্তর পাঁরমাণ বড় কম নয়। জাঁম বলতে 
প্রহর পরিম।ণ, বাঁড় বলতে প্রাসাদ বলা যায়। এক একটার 
দাম কম করে ও লাখ ডলার। এইসব সম্পান্ত পুলিশের 
পদ্ষ থেকে নীলাম করে 'বিকি হয়। বিরির টাকা বায় হয় 
স্বাস্থ) দপ্তরের কাজে । তবে ইদানীং সমাজকলযণেও বায় 
কর| ইচ্ছে। সমা্কলণ বলতে, ছলে স্কুলে গিয়ে গুদের 
শেখান হচ্ছে, মাদকদুবা অতান্ত খারাপ [জিনিস । 

চোরাচালানকারীর। যে ঝ|পক হারে মাদকদুঝের গোপন 
লেনদেন করে যাচ্ছে, তা ঠেকাতে গেলেও প্রচুর খরচ হঝার 
কথা । যেমন মাদকদ্রঝারোধকারী বাহিনীর জন) ১৯৮৪ 
সালে খরচ হয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার. শুন্ধ বিভাগের 
খরচ হয়েছে ২ কোটি ৭৮ লাখ ডলার ॥ এই বায়ার কিছুটা 
মেটান যাবে ধরা পড়। চোরাচালানীদের বাজেয়াপ্ত সম্পান্ত 
থেকেই। 

সুৎলজ-এর এক টুকরো ভালবাসা 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বীবদ।লয়গুলিতে দশ সহঙ্জাধিক 
অধাপকই ন|কি মাঝস'বাদে বিশ্বাসী ! এজন 'বিরান্ত প্রকাশ 
করেছে সে দেশেরই একটি দক্ষিণপন্থী সংস্থা । তাদের মতে, 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলতে বামপন্থী শাণ্ত সমাবেশ কর! হয়েছে কোন 
বিশেষ পক্ষের কোন বিশেষ উদ্দেশা সামনে রেখেই । 

এই সংস্থাটি তাদের প্রচারপত্রে এমন কয়েকজন অধ্যাপকের 
নামধাম সহ পারাচিতিও দিয়েছে । যেমন ক্যালিফোর্নিয়া 
বিশ্ববিদালয়ের সল লন্দাউ-র কথা বলা যায়। তান 
করেকাঁদন আগে একাট চলচ্চিত্র প্রযোজন। করেছিলেন, যাতে 
কিউবার রাষ্্রপীতি ফিদেল কাপ্ত্রোকে একাটি মহৎ চারতরের 
মানুষ বলে দেখান হয়োছিল। 


এই সংস্থাটি এখন দৈনিকে বা টোলিভিশনে বারবার 
বিজ্ঞাপন দিয়ে এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিতে চাইছে। 
এরা বলছে, এইসব অধ্যাপকদের অনেকেই সুইডিশ, বৃটিশ 
বা ভারতীয় বংশোষ্তুত ৷ 

এমন প্রচার চালানর কারণ--এই সংস্থাটি মনে করে 
বিদেশ সচিব জঞ্জ সুংলজ বামপন্থীদের প্রাত অত্যন্ত নরম এবং 
সেজন/ই তাকে তার দাঁয়ত্ব থেকে এ মুহূর্তে অঝাহতি দেওয় 
ডাচিত। 


দেখা হয় নাই চক্ষু 
মেলিয়া (কারণ টাকা) 


পাঁরবর্তন ১৭-২৩ জুলাই '৮৫ 
সংখ্যাট বাংলায় ভ্রমণ সংখ্যা 
িসেবে প্রকাশ করে ভ্রমগেচ্ছু 
বাঙালকু, ধন্যবাদ পাবার কাজ 
করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
ভ্রমণ সংখ্যা বার করার পর ভ্রমণ 
করতে উদ্ধদ্ধ হলেও কজন মধ্যাবস্ত 
“বাঙাল বোঁড়য়ে আসতে. পারলেন 
এ সম্পর্কে যাঁদ একটা সমীক্ষা 
চালান, তাহলে হয়ত দেখা যাবে, 
শতকরা পাচজনও বর্তমান যুগে এ 
সৌভাগোর আঁধকারী হতে 
পেরেছেন কিনা সন্দেহ। 

ভ্রমণ যতই রোমান্টিক হোক, 
ইতিহাসের সামনাসামানি দাঁড়াবার 
সুযোগ এনে দিক, তবু তাবিনা 
পয়সায় যেহেতু হয় না, তাই মধ্য- 
বিস্ত বাঙালিকে যা প্রথমেই ভাবায় 
তা হল তার আর্থক সংস্থানের 


বাবস্থা । 
সরকার যে সমন্ত ট্ারস্ট লজ 


করেছেন তা সাধারণ লোকের জন্য 


নয়-ধনীদের জন্)। যে সমন্ত 
হোটেলের কথা পারবর্তন-এ 
পাওয়া গেছে, তাও সাধারণ 


লোকের পকেটের দৌড়ের ঝাইরে। 

তাহলে ভ্রমণ করেন কারা? 
আমি একজন সরকার চাকুরে। 
মেঘে মেঘে বেলাও অনেক হল, 
কিন্তু ভ্রমণ-মানস ভ্রমণ ছাড়া 
কিছুই করতে পারান। কারণ 
একমাত্র দারদ্ুু। এটা খাল 
আমার বাধালাপ নয়_লক্ষ লক্ষ 


বাঙালির এটা খেদ। 
সরকার পর্যটন বিভাগ থেকে 


1ক এমন ব্যবস্থ।করতে পারেন না 
+যে, যারা আমার মত দুপ্প আয়ের 
মানুষ তাদের ভ্রমণেচ্ছা পূরণের 


জন্য সরকারি তত্বাবধানে এবং 


সহজে পাঁরশোধযোগ্য খণ মঞ্জুর 
করে দেশ ভ্রমণ কাঁরয়ে আনবেন। 
বা এই উদ্দেশো যাঁদ বেসরকার 
সংস্থা গড়ে ওঠে তাহলে বাণাঁজাক 
দিক থেকে সেটা মুনাফা করবে 
বলে আমার বিশ্বাস এবং পরোক্ষ- 
ভাবে তা পধটনাশিষ্পকেও উন্নত 
করবে। না হলে আমরা চিরকাল 
যেমন করে এসেছি এখনও এই 
বলে সান্না লাভ করব যে, 
পর্বতমালা বা 1স্ধু কিছুই দৌঁখান, 
কিন্তু ঘরের পাশের মাঠে ঘাসের 
ওপর শিশির বিন্দু দেখার সৌভাগা 

আমাদের হয়েছিল। 
রামকুশল বন্দ্যোপাধ্যায় 
আনারা, পুরুলিয়া 


85৮৬ পিছত 
রখীন্নাথ ও প্রাতমা দেবীর মাঝে রবীন্াথ 

উল্লেখযোগ্য বালতোছি এই কারণে যে, যে বিশিষ্ট ব্াপ্তর রচনায় 
এই তুলটি ঘটিয়াছে তিনি জানিতেন ইহা ভুল, তথাঁপ ইহা চলিত 
কারয়াছেন। যে বিঁশক্ট ব্যান্তগণ ঠাহার রচনা সম্পাদন. ও প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, ঠাহারাও জানিতেন যে ইহা ভুল, তথাপি ইহার সংশোধনের 
চেষ্টা করেন নাই অথবা এই ভুলটির প্রতি দুষ্ট আকর্ষণও করেন নাই । 

ভুলা ঘটিয়াছে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় একটি বালিকার পরিচয় 
লইয়া। বঝালিকাটি এক গুজরাটী দষ্পাতির কন্যা। ডাক নাম 'পুপে'। 
ঠাকুর ঝাড়র প্রদত্ত নাম 'নান্দিনী'॥. তাহার [পিতা বালিকাটিকে শিশু 
বয়সেই ঠাকুর বাড়িতে রাখিয়া যান এবং রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী 
তাহাকে পালন করেন ॥ 

বালিকাটিকে শিশু বয়সেই আমি দেখিয়াছি, আতি সুষ্রী ; সৌমোন্দ্রনাথ 
নীচের তলায় যে ঘরে খাঁসত তাহার সামনের বারান্দায় ঘুঁরিয়া বেড়াইত। 
একটু বড় হইলে তাহার পিতা তাহাকে লইয়া যান এবং [নিজের সমাজে 
বিবাহ দেন। " 

রবীন্দ্রনাথের ইটালী ভ্রমণের সময় (১৯২৬) অন্যান্যের মধ্যে 
রথীন্দরনাথ, প্রাতিমা দেবী ও এই গেয়োি তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইহার 
পারচয়ে পতৃষ্মৃতি গ্রন্থে রখীন্দ্রনাথ লাখতেছেন £ 

'একেবারে শেষ মুহূর্তে বাবার আদেশ এল যে--প্রাতমা, আমাদের 

মেয়ে নন্দিনী এবং আমিও তার সঙ্গে যাব ।' 

রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ কারতে ভুলিয়া গেলেন যে মেয়েটি পাতা 'কন]া, 
'আগাদের মেয়ে' নহে। ্ 

ইংরাজীতে প্রকাশিত রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মাত গ্রস্থের নাম--'00. 06 
1৫8৩5 ০£179৩-. এই গ্রন্থে ইতালী ভ্রমণের বর্ণনা করিতে গিয়া 
রথীন্দ্রনাথ বালতেছেন £ 

480 006 185011070600 বি100৩7 10515160 10080 27) ছি, 
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এখানেও রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ কারতে ভুলিয়া গেলেন যে, কন্যাটি 
পাতা কন্যা, তান তো উল্লেখ কাঁরলেনই না, আঁধকন্তু গ্রন্থের শেষে 
জোড়াসাকোর ঠাকুর পাঁরবারের যে বংশলতিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা 
আরও একধাপ অগ্রসর হইয়াছে । তাহাতে দেখানও হইয়াছে রথীন্দ্রনাথ 
প্রাতমার কন্যা নন্দিনী রবীন্দ্রনাথের পোত্রী- 
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রখীন্্রনাথের বাংলা গ্রন্থের সম্পাদক পুলিনবিহারী সেন। রবীন্দর_ 
বিশেষজ্ঞ বলিয়া [তিনি প্রথ্ত। রথীন্দ্রনাথের ইংরাজী গ্্থর প্রকাশক তো 
বিশ্বভারতী নিজেই । তৎসত্বেও এই রকম একটা ভুল কি কারয়া চালু 
হইতে পারল ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছি। 

এই দুইটি গ্রন্থের প্রমাণদৃষ্টে ভাবষযতের লেখকেরা হয়ত সন্ধান 
কাঁরয়া বেড়াইবেন রবীন্দ্রনাথের যে একটি পোত্রী ছিল--নান্দনী” সে গেল 


কোথায়? চপলাকান্ত ভট্টাচার্য 
কলকাতা 


সে কী, আপনি 
জানেন না £ 


জুন ৮৬এর ১৫. তারিখে 
বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলাম কল- 
কাতায়। পারবর্ত-এর আঁফসে 
ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা 
করার প্রয়োজনটা একই সঙ্গে 
সেরে ফেলোছিলাম । 

ভদ্রলোক অতান্ত চমৎকার) 
বলতে গেলে, মুহূর্তের মধ্যে আমাকে 
আপন করে নিলেন। চা [সিগারেট 
অর্ডার হল। হঠাৎ দেখলাম একটা 


প্যাকেট । জিগ্যেস করতেই বলে 
উঠলেন, সৌজন্য সংখ্যায় 
পিরিবর্তন। ॥ 


তার মধ্যে বহু কাঁপ দেখলাম । 
তাতে একটা জিনিস দেখে অতান্ত 
আশ্চর্য লাগল। “ 

২৮ জানুয়ার ১৮৫ সংখ্যা 
রাজসাহীর জনাবা সুবর্ণা নাসারন 
'পারবর্তন চাই' শিরোনামে পরি- 
বর্তন চেয়ে পাঠিয়েছেন। 

জনাবা নাসারন বোধহয় 
জানেন না যে, বাংলাদেশের 
আনাঠেকানাচে এখন পাঁরবর্তন-এর 
বহুল প্রচার । এল সি করে পন্ন- 
পান্রকা ঝ/বসায়ীরা বাংলাদেশে 
পারবর্তন নিয়ে আসছেন। ঝাড়তে 
প্রাতীদন যে হকার খবরের, কাগজ 
দিয়ে যান, তাকে বললেই তিনি 
হাসিমুখে এক কাপ .পারবর্তন 
জনাবা নাসারনের বাসায় পৌছে 
দিয়েযাবেন। মহল্মদ আলী 

এম এম আলা রোড, যশোর 


ঝেড়ে কাসুন 


৯৭২৩ জুলাই ৮৫ সংখ্যার' 
পারবর্তনএ নারীর তাবস্থা 
আমাদের দেশে ক্রমশই খারাপ 
হচ্ছে, ইন্দুর মৃত্যু তার সাশ্প্রাতিক 
প্রমাণ এই প্রাতবেদনে সুদীপ 
মদ্মদার এক জায়গায় লিখেছেন 
ছেলে বেকার হোক, লম্পট 
হোক অথবা বাইরে রাত কাটিয়ে 
ফিরুক, পরিবারে তার প্রতি ততটা 
রোষ হবে না। কিন্তু একা মেয়ে 
যাঁদ”' আমার প্রশ্নটা শুধু 
বেকারত্ব নিয়ে। প্রাতবেদক কি 
বলতে চান যে, একটি ছেলে যাঁদ 
বেকার হয়, পারবারের অন্যান্যদের 
উচিত তার উপর রুষ্ট হওয়া, তাকে 
ক্ষমা, ভালবাসার চোখে না দেখা 2 
আশা করি, সুদীপবাবু বা সম্পাদক 
মশাই ব্যাপারটা একটু খোলসা 


করে বলবেন। দীপঙ্কর বন্সী 
ধম্পগর, পুরা 
পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ৯৯৮৬ / ৬ 


॥ 


কত রকমের হেলো আছে দেখুন : 
হালা নতুন ভোলা নতুন ছোলা 
এগ স্যাম্পু। শ্রীন আপেল হারা স্যাম্পু। 
প্রোটিন দিয়ে স্যাম্পু। প্রকৃতির 
চুলের পুষ্টি যোগায় ॥ যেমন চমৎকার নিগুণে ভরা ॥ 
গন্ধ, 


চমৎকার বন্ধ ! 


883.29 ৪$ 


পশ্চিমবজপন্থী 


পশ্চিমবঙ্গের নতুন নামকরণ 
কী হতে পারে, এই নিয়ে বিভিন্ন 
পত-পত্িকার নানারকম মতামত 
প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই 
পাশ্চমবঙ্গ' নামাটিকে বহাল রাখার 
দাবি জানিয়েছেন। আমার মনে 
হয় ধারা পশ্চিমবঙ্গ নামটিকে বহাল 
"রাখার আবেদন জানিয়েছেন, 
তাদের প্রস্তাবই অধিকতর গ্রহণ- 
যোগ্য। আম গ্রামের মানুষদের 
সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি তাতে 
সকলের: মতামত থেকে একটা 
ঝ্াপারে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি 
যে, এই ধরনের সরল-সাদাসিধে 
নামই : তাদের বোশি পছন্দ। 
পশ্চিমবঙ্গ নামটির মধ্য দিয়ে তার 
সাতাকার শ্বর্পটি ফুটে ওঠে । তাই 
পাশ্চমবঙ্গের নাম পাঁরবর্তনের অর্থ 
পাশ্চিমঙ্গকে বিস্মৃত হওয়া। 
সুতরাং এ রাজোর নতুন নাম- 
করণের প্রশ্নটা নিছকই অথহীন 
অন্ূপ মণল 
খানো, বর্ধমান 


ঝাল্লার মাঠ £ 
পরিবর্তন- এর বক্তব্য 


৩১ জুলাই-৬ আগস্ট '৮৫ 
সংখ্যার পাঁরবর্তন-এ 'ঝাল্লার মাঠের 
বাসিন্দারা মন্তানদের ভয়ে 
পুলশের কাছে অভিযোগ জানাতে 
সাহস পান না' শিরোনামে যে 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 
একটি মন্তবা ছিল 'যুবক সংঘ ক্লাবে 
নিয়ে গিয়ে একটি ছেলেকে কুপিয়ে 
খুন করে এক মন্তান।' 

এ সম্পর্কে টালীগ্জ যুবক 
সংঘের সম্পাদক শ্রীহারাধন সাহা 
জানান, “আমাদের ক্লাবে কোন 
সন্ত্রাস নাই। আমরা এই বস্তি 
অঞ্চলে সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ, 
যুবকদের খেলাধূলা ও চাঁরতর গঠনের 
কাজ কারয়া-আসিতোছ ।' 

এ সম্পর্কে পারবর্তন-এর পক্ষ 
থেকে বস্তবা, যুবক সংঘ ক্লাব অর্থে 
টালীগঞ্জ যুবক সংঘকে উদ্দেশ্য করা 
হয়নি। তবুতা সত্তেও টালীগঞ্জ 
যুবক সংঘের সদস্)রা যাঁদ মনে 
করে থাকেন এ রিপোর্টে তাদের 
হাঙ্গতাকরা হয়েছে। তাহলে এই 
[বিবাতির মাধমে পাঠকদের জানাতে 
চাই, এ খুনের ঘটনার সঙ্গে টালী- 
গজ যুবক সংঘের কোন সম্পর্ক 
নেই। 

সম্পাদক 


আপনার অঞ্চল, আপনার সমস্থ 


রাস্তা কার £ রিক্সা যার 


আমাদের এই ছোট শহরে 
অসংখ্য এবং ক্রমবর্ধমান িচ্র- যান 
হয়ে উঠেছে এক দারুণ সমস্য যা 
হওয়া উচিত ছিল না মোটেই। 
মফস্থলে যানবাহনের এক আত 
প্রয়োজনীয় অংশ.জুঁড়ে আছে এই 
রিজ্ঞা। এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় যাওয়া, বিশেষ করে মধ্য 
শহর থেকে বহু দূরে হসপিটাল, 
যেখানে জরুরি যাওয়া আসা নিত 
নোর্ান্তক, আমাদের রিজ্জার ওপর 
নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু তাই 
বলে রিস্সাচালকদের অমানবিক 
ব্যবহারের কাছে ক্রমাহ্থয়ে সহন- 
শীলতার দক্ষতা দেখিয়ে যেতে 
হবে! 

নির্ধারিত ভাড়া বলে এখানকার 
রিক্সা সাজে কোন কথা জানা 
নেই। অসাধারণ ঝুদ্ধমন্তর 
জোরে এ'রা বুঝতে পারেন কোন 
যারী এই প্রথম এখানে, এলেন, 
কোন যাত্রী (রিক্সা ছাড়া চলাফেরায় 
শারীরিকভাবে অক্ষম, কোন যাত্রী 
যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ 
করতে পারেন কোন যাত্ী-..এই- 
সবের তুল/মূল/ বিচারে চাওয়া হয় 
ভাড়া। রেটবুক দেখাতে বললে 
এ'রা হাসেন। 

স্টেশন সংলগ্ প্রধান রাস্তাট 
সবসময় হনের আর্তনাদে মুখর । 
ইদানীংকালের পরিসংখ্াান নিলে 
হয়ত দেখা যাবে প্রীতি একজন 
মানুষ পিছু দুটি করে রক্সা। বলা 
বোধহয় বাহুলা যে এদের মধ্যে 
নব্বই শতাংশের লাইসেক্স নেই। 
কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় উদার মনো- 
ভাবকে প্রশংসা না জানিয়ে পারাছ 
না। তিনটি প্রধান রাস্তার 
সঙ্গমন্থলে মাঝে মাঝে একজন 
শীর্ণকায় ট্র্যাফক পুলিশকে দেখা 
যেত, আজকাল তাও নেই। প্রতি 
চার হাত অস্তর একটি করে 'রক্সাকে 
ড্রিল করতে করতে পথ চলতে 
হয় আমাদের । চলন্ত অবস্থায় 
অনেক সময়েই মেয়ে পুরুষ 
নির্বিশেষে পিঠে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা 
থেকে পাশে সাঁরয়ে দেন চালকরা, 
প্রাতবাদ মানেই কিছু অশ্রাব্ত 
গালাগালি । 

একথা সতা যে সব রিজা- 
চালকরাই একরকম নন। কিন্তু 
পূর্ববর্ণিতদের সংখ্যা এতই বোঁশ যে 
পরবতাঁদের বিশ্বাসের আওতায় 


আনা যায় না। মানতে হবে যে 
এ'দেরও ঘর-সংসার, স্ত্রী, পুর আছে, 
এবং শ্রমের বিনিময়ে পয়সা 
রোজগার করতে হয়। আবার 
একথাও মানতে হবে যে ঘা এই 
মফস্বল শহরে কাদাভর্তি রাস্তায় 
গিজ গিজ করা রিক্সা এবং তার 
চালকদের দাপটও মধ্যাবস্ত 
আরোহীরা একাঁদন প্রচণ্ড ক্ষোভে 
চূর্ণ করে দিতে পারেন। সেই 
আনবাধ সংঘাত এড়ানর জনে) ?ক 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন পার- 
কল্পনা নেই 
স্সীন। বুখেপাধ্যায় 
কও রোড, রানাথাট, নদীয়া 
হাতে হ্যারিকেন 


পারবর্তন ৩১ জুসাই_৬ 
আগস্ট ৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 
কিহা গয়ো রে, কহা গয়ো রে 
তাঁড়তবাবু মেরা? শিরোনামের 
চিঠিটি পড়ে বুঝতে অসুমবধা হল 
না যে, বামফ্রণ্ট সরকার এই রকম 
কত গ্রামকে অবহেলিতের দলে 
ফেলে রেখেছে । কিনস্তৃসেই সঙ্গে 
আম লেখক অরুপ ও সামু মণ্লকে 
জানাই যে, দুঃখ করার কিছু নেই, 
কারণ, আমও আপনাদের মত 
একজন মফদ্ুলের (বার্ণপুর ) 
বাসিন্দা । তাই আমি মনে 
কাঁর যে, আনরাও আপনাদের মত 
একই পথের পাঁথক। কারণ, 
এখানে বেশিক্ষণ আলো জালাটাই 
বিস্ময়কর ব্যাপার । শুধু আপনাদের ' 
সঙ্গে আমাদের তফাতটা হল 
আপনারা লোককে বলতে পারছেন 
নাযে, আপনাদের বিদুৎ আছে 
আর আমরা সেটা বলতে পারছি। 
কিন্তু আপনারা বিদ্যুৎ থেকে বাঁণ্চিত 
হয়েও আমাদের থেকে সুখে 
আছেন । কারণ, এত লোডশেডিং- 
এর পরেও মাসের শেষে দেখা যায় 
যে, একটা মোটা রকমের 'ইলোদ্রিক- 
বিল"এবং সেই সঙ্গে কেরোঁসনের 
খরচ তো আছেই। 

আমাদের মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর 
কাছে আমার বিনীত অনুরোধ 
যে, আপাঁন বরং যে সব 
গ্রামে বিদ্যুৎ নেই সেই সব গ্রামে 
বিদ্যুতের বদলে 'ন্যাষ্য দামে' যাঁদ 
কেরোসিন এবং লষ্ঠন্রে ব্যবস্থা 
করে দেন তাহলে সেই সব গ্রামের 
আধবাসীরা অনেক বেশি উপকৃত 


হবেল। যনোজকুযার চক্রবর্তী 
বার্দপুর, বর্ধমান 
পারবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ৮ 


অশ্লমধুর 


ইলেকট্রিকের বিল 
নেই হিসাবের মিল 
যেন ভূতের কিল 
ভেবেই হই কাহিল। 


নিতে হবে নীলা, গোমেদ 
যোগ আছে পরকে নিয়ে 


আতকে বলি, বলেন কীগ্গুব ! 
বৌমা গেছে কবে মারা! 


বুঝলে, ভায়া, সার বুঝোছ £ 
আসল জিনিস হল-_খুট ! 
নিজের ডানা থাক বানা থাক 
খুটর জোরেই শূন্যে উঠি; 
নিজের ছাতি হোক না বাইশ_ 
বুকে হাতি তুললে মামা 


লেংটি পরে এমন নাঁক 

লোকে ভাবে £ আমই গামা । 
সঃ 

থানার ও. সি. গাঁড়মাঁস 

করছে এবং করবে, 

চোরের মাসি, খুনের পাস 

সে কার টিকি ধরবে! 
শুভেন্দু পালিত 

গর্জে ওঠেন দে'র হলে 

অধন্তনের ওপর, 

কার দায়িস্থ কতখানি 

তার ওপর দেন জোর। 

কিন্তু বস্তা নিজেই আঁফস 

আসেন, রোজই লেটে, 


বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে 
গ্ুহনা খুলে যান। 

নথ পরলে নাকাঁট যাবে, 

দুল পরলে কান। 


কাধে ঝুল মুখে বুল তারপর ওর বাঁড়র গল্পেই_ যধুহদন পাল 
“বাবু দুটো পয়সা দিন" সময় যায় কেটে। 
সুযোগ পেলে এরাই বলে, নিজের কাজ ফেলে রাখেন খেলার মাঠে যাওয়ার আগে, 
বাটা দিযে খুচরা নিন। “পরে করব' বলে, বুলেট প্র পরুন গায় 
সং এভাবেই তো সরকার-_ নইলে ক্ষুরে ঝরবে রন্তু 
জ্যোতিষীতে বিধান দিলেন আঁফসে কাজ চলে। খেলা যে এখন 'খেলা' নয়। 
দেখে আমার হত অজিতকুমার দাস নারায়ণ রতন দত্ত 


৯./ পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


১৯৯৪০ 


চার মাস বয়েস হলেই ছধের সংগে সংগে আপনার বাচ্চার শক্ত খাবারেরও 
দরকার । আর এই সময়েই ওকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি । 


পুষ্টিকর গুণমান ৪ সেরেলযাকের প্রতিটি 
ফীডের মধোই আছে সব কিছু যা আপনার, 
বাচ্চার পুষ্টির জন্তে দরকার ৷ এতে আছে 
পোটিন, কার্বোহাইডেট, ফ্যাট, ভিটামিন 
আর খনিক্ত পদার্থ । বাচ্চাদের জন্বো ঠিক 
যেমনটি দরকার সেই অনুযায়ী এগুলি সুসম 
অবস্থায় থাকে । 

অল্প সময়ে তৈরী £ বাচ্চার খিদে পাওয়ার 
কয়েক সেকেপ্ডের মধ্যেই সেরেল্যাক তৈরী । 
এতে দুধ আর চিনি দেওয়াই আছে । আপনি 
শুধু ফোটানো জলে সেরেল্যাক গুলে নিন! 
খেতে ভাল ৪ প্রথম শক্ত খাবার ধরাতে 


গেলে সেটা বাচ্চাদের কাছে একটা নতুন 
অভিজ্ঞতা । সেরেল্যাকের স্বাদ বাচ্চাদের 
খুব পছন্দ । অতএব এটা দিয়ে স্বর করাই 
ভাল। তৈরী করার ষেস্থাস্থাসম্মত পদ্ধতি 
টিনের গায়ে লেখা আছে সেই অনুযায়ী তা 
তৈরী করে আপনার বাচ্চাকে সুসম পুষ্তি 
যোগান। 


বিনাম্গুলা শিশুর নৃদ্ধিসুী ৪ 
আপনার বাচ্চার জন্যে একটা বৃদ্ধি 
পুস্তিকা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠান- 
সেরেলযাক, পোস্ট বক্স ৩ 

নিউ দিল্লী ১১০০১৮ 


আসাম চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কুড়ি লক্ষ মানুষ 


নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজুমাদার 


এবার স্বাধীনতা দিবসের 
নিরাপত্তা ঝাবদ্থা ছিল ধারণাতীত 
কড়া। এই প্রথমবার স্বাধীন 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লার 
র্যামপার্টে বুলেট-প্রুফ কাচের ঘরের 
ভেতর থেকে বক্তৃতা করলেন। 
ভোর প্রায় [তিনটে পর্যন্ত জেগে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করেন 
রাজীব গাঙ্ধী তার নিজের বাঁড়তে। 
প্রধানমন্ত্রীর রেস কোর্সের ঝাঁড়তে 
সৌঁদন সন্ধেবেলা থেকেই কর্ম- 
বাস্ততা। সকালবেলা গুয়াহাটি 
থেকে স্পেশাল প্লেনে করে আসাম 
আন্দোলনের আরও অনেক নেতা- 
দের 'দাল্পতে আনান হয়েছে। 
শেষে অল আসাম স্টুডেন্টস ইউ- 
[নয়নের নেতা প্রফুল মহান্ত ও 
ভূগু ফুকন আর গণ সংগ্রাম পার- 
যদের বিরাজ শমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
, সরকারের এক চুন্ত স্থাক্ষারত হল 


যার কথা প্রধানমন্ত্রী কয়েক ঘণ্টা : 


পরে লাল কেল্লার ওপর থেকে 
ঘোষণা করলেন। “আজ থেকে মাস 
দশেক আগে অনেকেই বলত যে 
ভারত একটা দেশ থাকবে না, 
টুকরো টুকরো হয়ে যাবে', রাজীব 
গার্ধী বললেন, 'আজ আর সেই প্রশ্ন 
ওঠেই না।' 

পরাদন লোকসভায় গৃরাখমন্তরী 
শঞ্ষর চহবান এই চরীস্তর কথা 
ঘোষণা করেন। পাশে বসোঁছলেন 
রাজীব গাঙ্গী। বিরোধী দলের 
কয়েকজন নেতা চুপি সম্বন্ধে মন্তবা 
করতে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে স্পীকার 
বলরাম জাথর কোনরকম আলোচনা 
করার দাঁব নাকচ করে দ্রেন। 
এই মাসের মধ্যে নতুন সরকার 

দুটি বিরাট সমস্যার মোকাবিলা 
করেছেন হাজার পাচেক মানুষের 
. মৃত্য হয় পাঞ্জাব সংক্রান্ত হিংসায়। 
এবং সবচেয়ে বড় ঘটনা হল শ্রীমতী 
হীন্দিরা গান্ধীর হত্যা। সেই গন- 
গনে, সমস্যাটাকে ঝুণক নিয়ে 
সমাধান করার চেষ্টা করলেন 
রাজীব গান্ধীর সরকার গত জুলাই 
মাসে। অকাল নেতা লঙ্গো- 
য়ালের সঙ্গে সমঝোতা করে। -এর 
[তিন সপ্তাহের মধ্যেই এল আসাম 
চান্ত। দুটি আন্দোলনের- প্রকৃতি 
যাঁদও ভিন্ন ছিল কিন্তু প্রাণহানির 
বেলায় কোনটা কোনটা থেকে কম 


১৯ / পারবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


নয়। গত ছ'বছরে আসাম আন্দো- 
লনে ৫০০০-এর মত মানুষ প্রাণ 
হারয়েছেন। ছীন্ত হবার দরুণ 
অনেকেই আশা করেছেন যে 
ভারতের উত্তরপ্ধাণ্চলের জাসাগ 
রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আসবে। 
আশারই কথা, কিন্তু চুন্ত হবার 
উল্লাসে যাঁদ আন্দোলনের ইতিহাস 
ও তার শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া হয় 
তাহলে আবার নতুন করে একই 
1বপদ ডেকে আনা হবে। 

তখন দেশে জনতা পাটির 
সরকার । আসামের নেতারা ১৯৭৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে [বদোঁশদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। 
কিন্তু অসস্তোষ দানা বেধে উঠোঁছল 
অনেকদিন আগে থেকেই । গণ- 
সংগ্রাম পাঁরষদ -এর জন্ম ১৯৬১ 
সালে। ১৯৭৯ সালের আন্দোলন 


গণসংগ্রাম পারষদ ও আসু যৌথ- 
ভাবে পাঁরচালনা করে । আসাম-এর 


সঙ্গে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ] ও 
বাংলাদেশের সীমান্ত একেবারে 
খোলামেলা ছিল রহাদিন ধরে । এই 
শতাব্দীর প্রথম থেকেই শুরু 
হয়ে যায় আসামে নানান পরিবেশ 
থেকে মানুষের আনাগোনা ॥ একটা 
অনুমান পাওয়া যেতে পারে নিষ্স্ত 
সংখ্যা থেকে । আসামের জনসংখ্যা 
গত সন্তর বছরে দারুণভাবে বেড়ে 
যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্ভভারতীয় 
হার ছিল গত সন্তর বছরে শতকরা 
১২৯1 কিন্তু আসামের বেলায় 
এই হার শতকরা ৩৪৪. সমস্যাটা 
এত বিকট হয়ে দাড়ায় যে ১৯৫০ 
সালে আসাম বিধানসভা 1115891 
10011818015 6015107 
79) 4১55 2১01 প্রণয়ন 
করে এই অন্তঃগ্রবাহ বন্ধ করার 
চেষ্টা করে। 

দেশ বিভাগের সময়ও প্রচুর 
মানুষ তংকালীন পূর্ব-পাকিস্তান 
ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। 
তারপর ১৯৬৫ এবং ১৯৭৯-এর 
ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ও বহু 
রিফিউাঁজ এঁদকে এসে আশ্রয় 
নেন। আসামের অর্থনীতিই শুধু 
নয় বরং সংস্কীতও প্রভাবিত হতে 
থাকে। নয়া দিলির সব কটি 
সরকারই দূরের এই রাজ্যগলর 
প্রতি অবহেলা দোখয়ে গ্রেছে। 


তাই অর্থনীতিক বিকাশ মহারাষ্ 
পাঞ্জাব অথবা হারিয়ানার মত রাজা- 
গুলির মত হতে পারোনি। বিক্ষোভ 


দানা বেঁধে উঠাছল। এমন সময় 
১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন 
ঘোষণা করা হয়। আসামের 


আন্দোলনকারীরা নির্বাচনী তালিকা 
থেকে বিদেশিদের বাদ দেওয়ার 
দাবি জানান। কিন্তু তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই দাি- 
গুলো মেনে নেনান। পরে চরণ 
সিং-এর কেয়ারটেকার সরকার 
কয়েকটি মিটিং-এর বাবস্থা করেন। 
কিন্তু আন্দোলন তখন ধীরে ধারে 
হিংসাত্বক হয়ে উঠতে . থাকে। 
১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর আসাম 
বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়। স্কুল 
কলেজ আফস কাছারী ছেড়ে 
মানুষ রান্তায় নেমে পড়েন। এমন- 
কা মহিলারাও সক্রিয় ভুমিকা নিতে 


থাকেন আন্দোলনে ৷ ৯২ ডিসেম্বর 
রাখ্ুপাতি শাসন জার করা হয় ও 


বিধানসভা সাসপেও্ করা হয়। 
দুলিয়াজান তয়েল হাওয়ার 
টেকানিক/ল মযনেজার রাবি তকে 
গাড় থেকে টেনে বার করে কুপিয়ে 
মারা হয়। ১৯৮০ সালের ১৬ 
এপ্রল পুরো আসামকে ডসটাবড 
এরয়া' বলে ঘোষণা করা হয়। 
আন্দোলন যতই তেজী হয়ে উঠতে 
থাকে সরকারও কঠোর হতে থাকে ॥ 
প্রথম দিকে আন্দোলনে বাঙালি- 
বিরোধী মনোভাব থাকে পরে 
বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান 
(িফিউজরা এই আন্দোলনের লক্ষ) 
হন। আসামের বড় বড় জাঁমর 
মালকরা ভাগচাষে কাজ করাতেন । 
শরণারাঁদের অনেকেই এ কাজে 
লেগে পড়েন। আস্তে আস্তে 
আসামের অর্থনীতির সঙ্গে এরা 
জাঁড়য়ে পড়েন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের টানাপোড়েন সমস্যাটা 
আরও জটিল হয়। ১৯৮৩ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন 
ঘোষণা করেন আর আন্দোলনের 
নেতারা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ 
করেন॥ তাদের দাবি নির্বাচনী 
তালিকা থেকে বাংলাদেশীদের বাদ 
না দিয়ে নির্বাচন করান অন্যায়। 
কিন্তু নিবাচন হল। আন্দোলন 
ততাঁদনে সাম্প্রদায়িক : দাক্গায় 


পারণত হয়ে যায়। কাগর্প ও 
লাঁখমপুর জেলায় দাঙ্গা। তারপর 
সেই কুখ্যাত নেলী ম্যাসাকার। 
কয়েক হাজার গাঁরব [নিরপরাধ 
স্বী, পুরুষ এবং শিশু নিহত হয়। 

ক্তু তবুও আসামের সমস্যা 
সমাধান করার প্রচেষ্টা দেখা যায় 
না। শুধু তাই নয় আসামের 
তৎকালীন গভর্ণর এল পি সিং 
১৯৬৭-কে কাট-অফ তারখ বলে 
আন্দোলনকারাঁদের সমর্থন জোগাড় 
করেন এবং একটা চন্ত হবার 
সপ্ভাবনা ,.দেখা দেয়। কিন্তু 
ইন্দিরা গাঞ্ধী তা নাকচ করে দেন 
এবং বলেন যে ১৯৭৯-কেই কাট- 
অফ ডেট মানা, হবে। এঁদকে, 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলো ও কিছু 
মুসীলম কংগ্রেসী নেতা আসামে 
[গয়ে প্রচারে নাগেন। সমগ্ত 
আবহ।ওয়া কলুষিত হয়ে যায়। 
চারজন স্বরাষ্টমন্্রী বহুবার আলো- 
চনা করা সত্তেও মতৈক হয়ান 1+ 

রাজীব গান্ধী আলাদা পরকিয়া 
পছন্দ করেন। আধুনিক ম]নেজ- 
মেন্টের পক্ষে বলে তিনি ফল চান। 
মিডলম]ানদের বাদ দিয়ে একমাত 
্বরাষ্টগন্ত্ী চহ্বানকে সমঝোতা 
করার দায়িত্ব ঈপে দেন। . ফল 
হল চুন্তিটি। এর দ্বারা ১৯৬৬ 
থেকে ১৯৭১ সাল পরধস্ত আসা সব 
শরণার্থার ভোট দেবার ক্ষমতা 
থাকবে না ১০ বছর। এবং 
তারপর ভারতীয় নাগারক 1হসাবে 
তারা গণ) হবেন। আর ধারা 
১৯৭১ সালের পরে এসেছেন 
ঠাদের বাহস্কৃত করা হবে। প্রায় 
পনের থেকে বশ লক্ষের মত 
মানুষ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। 
ঝাংলাদেশ গাঁদকে ঘোষণা করেছে 
যে ওদেশে বহিষ্ধৃত কাউকে স্বীকার 
করতে রাজী নয়, কেননা এ'রা 
কেউই বাংলাদেশী নন, একথা 
ঢাকা মনে করে। সমস্যা এখন 
দাড়াবে তাহলে এতগুলো মানুষ 
ধাদের বোঁশর ভাগই গারব তাদের 
কীহবেঃ চীন্ত করে আন্দোলন 
তো সমাপ্ত হল। কিন্তু রাজীব 
গান্ধীর দূরদর্শিতা, তখনই প্রমাণ 
হবে যখন এই মানাবক সমস্যাটা 
একটা সমাধান খু'জে বার করা 
হবে। [2 ॥ 


রাজ্য-রাজনীতির নেপথ্যে 


সিটু নেতারা এখন দায়ে পড়ে সুব্রত যুখাজিকে খোশামোদ করছেন 


বামগ্রণ্ট বকলমে আবার বনধের 
রাজনীতিতে নেমেছে । একটা 
বনধ পাট চাষীদের স্বার্থে, আর 
একটা শিল্প সংস্থার শ্রামক 
কর্মচারীদের স্বার্থে। দুটো বনধেরই 
মূল লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু 
বনধের রাজনীতির খুব একটা ধার 
আছে? মানুষকে বোকা বানানর 
রাজনীতি আর কতাদন চলে । 

শিল্প সংস্থার ধর্মঘটে সামিল 
হয়েছে আই এন টি ইউ সি। যার 
নেতৃত্ব সুরত মুখার্জর হাতে। 
কংগ্রেসের কিছু লোক সুযোগ 
খু'জছিলেন সুরত মুখার্জিকে কী করে 
বেকায়দায় ফেলা যায়। সুরতবাবু 
কেন সিপি আই (এম )-এর সঙ্গে 
হাত মালয়ে বনধ ডাকছেন ? 
সুতরাং সুরুতবাবুর শাস্তি চাই। 

যেহেতু সিটুর সঙ্গে আই এন টি 
ইউ সি হাত মিলিয়েছে, অতএব 
কংগ্রেসের জাত গ্েল। পসিটু বা 
অন্যান বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের 
সঙ্গে আই এন টি ইউ সিকি এই 
প্রথম যুক্ত আন্দোলনে নামছে? 
এর আগে বহু আন্দোলন হয়েছে । 
তাছাড়া কংগ্রেস আর আই এন টি 
ইউ দি এক নয়। কংগ্রেস একটা 
রাজনোতক দল, আই এন টি ইউ 
সি একটা আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থা। যাঁদও সিটু পুরোপুরি 
সি পিআই (এম)-এর নিজ ট্রেড 
ইউনিয়ন ফ্রন্ট, স পি আই (এম) 
বা বামফ্রণ্ট সরকারের কোনরকম 
বিরোধিতা দূরের কথা, সমালোচনা 
করার কথা কল্পনাও করতে পারে 
না। 

শিল্পে বধ ডাকার বঝাপারে 
কংগ্লেসীরা নিজেদের মধ্যে. কাদা 
ছোড়াছুণড়র একটা ছুতো পেয়েছে । 
তবে চিৎকার-ঠামোঁচই সার হবে। 
কংগ্রেস এমন একটা দল যে দলে 
গণতত্তের কোন বালাই নেই। 
রাজীব গান্ধীই শেষ কথা । তবু 
-নিজেদের মধ্যে খেয়োখোঁয় না হলে 
কংগ্রেসকে কংগ্রেস বলে চিনতে 
অসুবিধা হয়। 

কিন্তু সপি আই (এম)-এর 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সুব্রত 
মুখার্জর সঙ্গে এক আসনে বসলেন 
কীকরে১ সিপি আই এম)-এর 
নেতারা তো আকছার বলেন, 
কংগ্রেস হল গুণ্ডা, সমাজবিরোধীদের 


নিশীথ দে 


দল। আর সুব্রতবাবু সেই দলের 
নেতা । সিটু নেতা মনোরঞ্জন রায় 
কিছুদিন আগেও বলেছেন, আমরা 
আই এন টি ইউ সি-কে বাদ দিয়েই 
যুস্ত আন্দোলন করতে পার, শিল্পে 
বনধ ডাকতে পারি। আই এন 
টি ইউস শ্রামক শ্রেণীর থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। [টু 
আজকে প্রচ শান্তশালী । 

আজকে সিটুর হঠাৎ দুর্ীত হল 
কেন যে সুরতবাবুর ওপর নির্ভর 
করতে হচ্ছেঃ একে বলে ঠেকে 
শেখা । টু নেতারা এখন হালে 
পান পাচ্ছেন না। ঠারা শ্রামিক 
কর্মচারীদের বোকা -বানাবার থে 
মতলব করেছেন সেটাও ধোপে 
টিকবে না। তারা আন্দোলন 
করবেন কিন্তু বামজ্রণ্ট সরকারের 
গায়ে আচড়. লাগবে না, কেন্দ্রের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মুনাফা 
লুঠবেন--এটা কি এত সোজা! 
[সটু নেতারা সুরত মুখার্জর হাতে 
তামাক খেতে চাইছেন, সুরতবাধুর 
দ্বার হতে বাধ। হচ্ছেন ॥ 

ক্ষমতায় আসার পর সিপি 
আই এম) পচে পড়েছে। শ্রমিক 
কমচারীরা মার থাচ্ছে, ঝাপকভাবে 
ছাটাই হচ্ছে, কোন নতুন কলকার- 
খানা তো হচ্ছে না, সম্প্রসারণও 
এ রাজ হচ্ছে না। সি পি আই 
€এম) নেতারা বলছেন, এর জন/ 
দায়ী কেন্দ্রের শিল্পনীতি । যদ 
তাই হয় তাহলে অন) রাজো। হচ্ছে 
কী করে 2 অন্য রাজে) তো কেন্দ্রের 
আলাদা শিল্পনীতি নেই । 

এখানে বলা হচ্ছে, বেকারদের 
চাকার দেবার দাঁয়ন্থ কেন্দ্রের, 
রাজে)র নয়। কিন্তু অকংগ্রেসী 
রাজা তামিলনাড়, অন্তর, কর্ণাটকে 
সরকারি এবং বেসরকার সংস্থায় 
চাকরি হচ্ছে শুধু নয়, প্রাত বছর 
বাড়ছে। আর পশ্চিমবঙ্গে কমছে, 
ছাটাই বাড়ছে। 

আসল কথা হল, পাশ্চমবঙ্গে 
বেকার সমস্যা ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে 
উঠছে। বেকাররা চাকার পাচ্ছেন 
না,উপ্রস্তু কলকারখানার শ্রামক- 
কর্মচারীরা নতুন করে বেকার 
হচ্ছেন। সরকারি সংস্থায় ছাটাই 
হচ্ছে না কিন্তু শ্রামক কর্মচারীদের 


একটা বড় অংশকে বাঁসিয়ে বাঁসয়ে 
মাইনে দেওয়া হচ্ছে, লোকসান 
বাড়ছে। সরকার পাঁরচালিত 
প্রাতটি সংস্থায় লোকসান বেড়ে 
চলেছে। 

বন্ধ কলকারখানা চালু হলেই 
যে চলবে তার কোন নিশ্চয়তা 
নেই। তারপর হল, বন্ধ কল- 
কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা যে 
সবাই কাজ পাবেন তারই ঝ। 
নিশ্চরতা কোথায় ।  আসান- 
সেলের বন্ধ কারখানা হিন্দুস্থান 
গিপলকিংটন নিয়ে তো অনেক টানা- 
পোড়েন চলছে । একজন ব্যবসায়ীর 
হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছিল ' 
তারপর আবার বন্ধ । শোনা যাচ্ছে, 
ওই বাবসায়ী নতুন করে কোন 
মূলধন বিনিয়েগ করেননি । বরং 
দেড় কোটি টাকা ক্ষাতি হয়েছে। 
৯৯৮৪ সালের মে থেকে কমীর। 


বেতন পাচ্ছে না। অস্তত পঞ্াাশ 
জন কমী অভাব-অনটনে মার। 
গিয়েছেন। 


বামফ্রণ্ট সরকার একটা নীতি 
ঠিক করল, ১৯৭৭-৭৮ সালে ঠিক 
হল, বেসরকারি মালিকানা কিংবা 
বহুজাতিক সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গে 
শি্পজগতে নতুন করে ঠাই দেওয়। 
হবেনা । সেই সঙ্গে ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতারা উঠে পড়ে লাগলেন, 
শিল্প সংস্থায় আধুনিকীকরণ 
চলবে না। যেখানে গোটা প্রথবী 
আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে 
চলেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সান্ধাতা 
আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে সমাজ- 
তস্তের স্বপ্ন দেখব 2 আধুনকী- 
করণে বাধা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে 
বামফণ্ট নেতারা পঞ্সাণ বছর 
পিছিয়ে দিয়েছেন। 

জ্যোতিবাবু আজকে যৌগ 
উদ্যোগের জনয মরীয়া হয়ে উঠে- 
ছেন। কিন্তু এটা এক সর্বনাশা 
নীত কিনা কে জানে। মূলধন, 
বাজার, সবাকছু সরকারের, আর 
পারচালন ব্যবস্থা থাকবে বেসর- 
কারিহাতে। এর ফল কী হতে 
পারে 2 

যাই হোক প্রসঙ্গটা হল, শিল্প 
ধর্মঘট নিয়ে । ধর্মঘট যুক্তিযুস্ত কিনা 
সেটা আলোচনার বিষয়। কিন্তু 


পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ কারখানা খোলা 
এবং শ্রামক কর্মচারীদের কর্মসংস্থান 
নিয়ে ভাবা দরকার । বেকার সমস] 
নিয়ে ; নতুন কলকারখানা খোলা, 
কেন্দ্রের অর্থ বািনয়োগের দাবিতে 
পাশ্চমবঙ্গে একটা আন্দোলনের 
দরকার । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোক 
সেন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে রয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দাবি করতে 
পারেন, বন্ধ কলকারখানা খোলা, 
কেন্দ্রের উদে]গে নতুন শিপ্প 
স্থাপনের দাবিতে অশোক সেন 
নত দিন। তিনি তে প্রতিশ্ীত 
দিয়োছলেন, বন্ধ কারখানা খুলে 
দেবেন। এখন কোথায় গেলেন ১০ 


সুরতবাবু এগিয়ে এসেছেন। 
কংগ্রেসের অনেক নেতা হৈ চৈ 
করছেন, সুন্ততবাবু আই এন টি 
ইউ প-কে কেন সিটুর সঙ্গে কেন্দ্র 
বিরোধী আন্দোলনে -নামাচ্ছেন ? 
নেতারা রাজীব গান্ধীর হুকুমে 
চলতে পারেন, কিন্তু সাধারণ গাঁরব 
মানুষ, শ্রাক কর্মচারীরা কেন 
উলবেন ১ এটা শ্রামক কর্মচারীদের 
সমস্থা,যে সমস॥া সমাধানে কেন্দ্র 
এগিয়ে আসছেন না। শ্রমিক কর্ম- 
চরাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে 
পার্টি এবং ঝামফরণ্ট সরকারের 
সঙ্কীর্ স্থাথ দেখতে গিয়েই আজ ' 
1সটু কোণঠাসা । সিটু প্রায় কোন 
বড় ইউনিয়নেই আগের মত শান্ত- 
শালী নয় । সিটুর ব্র্থতাই আই এন 
টি ইউ সি-কে শান্তশালী করেছে। 
াজীব গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন 
নেতার ইমেজে দলের প্রভাব বাড়তে 
পারে, কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের 
স্বার্থকে উপেক্ষা করে কোন ট্রেড 
ইউনিয়ন টিকে থাকে না। 
শ্রমকদের ছ্বার্থে সমস্ত ট্রেড ইউ- 
নিয়নের এঁকাবদ্ধভাবে লড়াই করা 
উচিত। সুরতবাবু কংগ্রেস নেতা- 
দের কাছে যত অপরাধই করুন, 
শ্রমিক কর্মচারীরা তাকে আভনন্দন 
জানাবেন। তবে ?স পি আই 
(এম )-এর নেতারা যাঁদ ভেবে 
থাকেন, এই সুযোগে একটা কেন্দ্র 
বিরোধী হাওয়া তুলে বামফ্রণ্ট 
সরকারের বার্থতা চাপা দেবেন, 


তাহলে ভুল হবে। শ্রামক কর্ম- 
চারীরা এখন মুখোশধারীদের চিনতে 
পারেন। [0] 
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হা, আমাদের মত নিত য়ে বাটারি 
ত আর কেইবা পারে! 
মাদের নিখুঁত কাজের লরি 
দেখুন: প্রথমেই তো. সেরাজাতের 

তারপরে ১১৭-টি 


ডাই ..এরপরে তো! আছেই ১৯০০-ি 
ত গুণমানের লা ফর্দের সঙ্গে 'মলিয়ে- 
মালে পরখ করে, ৬৭-টি কঠিন পরীক্ষার থাপ 
সগোরবে উত্তীর্ণ হবার বড়াই । এতসব মিলিয়ে 
হেটি হাতে পান, তা তে৷ হবেই সেরা গুণবান । 
আর এইবুপ ৭৫টি স্টার বেরোঙ্ছে__ 

শত মিনিটেই ॥ শ্রিটিই পরীক্ষা করা... 
এক-এক করে! 


আরে কি, আমর। এইসব নিত ব্যাটারি 
বানাই জাপানের সুবিখাত ন্যাশনাল 
প্যানাসোনিক-এর সহযোগিতাহ-_যাগে 
সেরা গুপমানের বশগান সার বিশ্বময় । 


তাহলে, আশ্চর্যের আর [কি আছে বঙগুন ৯... 


নোন্তিনো বাটাি সেরা, কারণ, এর যে আছে 
এইসব অশেষ গুণ 
শত্তিশালী বেশী--'চজেও বেশী... 
লীক প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশী---আর মজুত 
থাকেও বেশীকাল । 
সেইজনোই জ্নে-জনে সবাই বলে, 
ওহো! অশেষ গুণের নোভিনো ! 


জাপানে ন্যাশনাল প্যানাসোনিক-এর 


লখনপাল ন্যাশনাল লিমিটেড 
কোর ডজরাত। 


মিলিত সহযোগিতার এক যৌথ 
্াগ। 
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প্রচ্ছদ কাহিনী 


বার্ধকোর বারাণদীতে / 


বিধবাদের 


শোষণ করা হচ্ছে 


শেষ শ্রাবণের অপরাহ্‌ ॥ গঙ্গা উত্তাল 
উদ্দাম বেগে উত্তরাভিমুখী। ক্ষিপ্তোন্মত্ত 
জল দশাশ্বমেধ ঘাট ডুীবয়ে উপরের রাস্তা 
ছু'ইছু'ই। তারই মাঝে চলছে শ্রাবণী 
মেলায় আগত তীর্ঘযাত্রীদের পুণযক্লান ॥ 
পুণ্যার্জনের পথে সকলেই দেহ-মন পাঁবন্ত 
রাখতে চান। তীর্থযাত্রীদের উপলক্ষ করে 
ভিখারির মেলা বসেছে গোধুলয়া থেকে 
দশাশ্বমেধের পথে । বাবার বাহনদের গদাই- 
লগ্কার চলন, সাইকেল রিক্সার বেপরোয়া 
স্পর্শ ঝাঁচয়ে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত [ভখাি,.কান। 
খোড়াদের পাশেই বসে গেছেন বাঙাল 
বিধবারা-দু-মুঠো চাল বা পীঁচ-দশটা 
পয়সার আশায়। এইসব অশীতিপর, 
অশস্ত, অসুস্থ বৃদ্ধার দল দেব-মাহমান্িত 
বারাণসীতে এসোছলেন_জীবনের শেষ 
কটা দিন শান্ততে কাটাবেন এই আশায়। 
কিন্তু মাসে ষাট টাকা "বধবা ভাতা'য় পেট 
চলে না। তাই ভিক্ষার ঝাল নিয়ে দশাশ্বমেধ 
ঘাটের পথে বসে গেছেন বাঙাল বিধবা 
রমণীরা। 

সঙ্গী ফটোগ্রাফার পাহাড়ী রায়চৌধুরী 
সেইসব করুণাপ্রার্থী [বধবাদের ফটো তুলতে 
ক্যামেরার আপার্চার ঠিক করতে ব্স্ত। 
হঠাৎ বাবার ঝাহন, অগাণিত মানুষ, সাইকেল- 
রিঝ্। টাঙ্গার মধ্যে দিয়ে গথ করে নিয়ে 
সার্কাসের * কায়দায় মোটর বাইক চালে 
রাস্তা সাফ করতে করতে হাজির হলেন 
নিকটবর্তাঁ থানার এক পুশ আফসার । এই 
পলশ আঁফসারের সামনেই পড়লেন এক 
সহায়-সম্বলহীনা বাঙালি [বধবা। সজোরে 
বুটপরা ডান পায়ের লাি পড়ল বিধবার 
আযলুমানয়ামের তোবড়ান পানীয় জলভার্ত 
ঘটিতে। একটুর জনা পাহাড়ী রায়চৌধুরীর 
ক্যামেরার লেন্স বেচে গেল ছিটকে ওঠা ঘটির 
আঘাত থেকে । কিন্তু ঘটির জলে ভিজে 
গেলেন পাহাড়ী । 
ওই পলশ আঁফসারটির কাছে । বললাম, 
এটা কী হচ্ছেঃ দুর্বনীত এই আফসার 
ভিখারি খেদাতে খেদাতে বললেন, “সাফা 


-কেনা যায়: 


সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম, 


করলে।' উত্তরপ্রদেশের মুখামন্ত্রী ও বিশ্ব- 
ঝাঞ্কের চেয়ারমান আসছেন ঝারাণসীতে । 
পথঘাট পরিস্কার করা দরকার। তাই পুশ 
আফসারটির এমন বেপরোয়া! মেজাজ 
ওদিকে সন্ত বিধবার দল কাপতে কাপতে 
ভিক্ষের ঝুলি থেকে ছাড়িয়ে পড়া চাল-ডাল 
তুলে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার ভা বান্ত । 
আমরাও একটু সরে গিয়ে গড়াই 
বাঙািটোলার মুখে । গলির মুখে বসোছিলেন 
শাশরবালা দেবী । সতৃ্ক নয়নে চেয়ে- 
ছিলেন সামনের ফুটপাতে বিক্রির জন্য রাখা 
লাল শাকপাতার দিকে । এক আটি আট 
আনা । খুব ইচ্ছে কেনার। কিন্তু মাসিক 
ষাট টাকা পেনশনের থেকে কুড়ি টাকা ঘর 
ভাড়া দিয়ে আট আন। দিয়ে? লাল শাক 
তাই 1শাশিরবালা প্রতীক্ষা 
করেন ফুটপাতে বসে । যাঁদ কেউ দয়া করে 
কিনে দেয় ! দুটো শশা, আর এক আটি লাল- 
শাক হাতে তুলে দিয়ে শাশরবালা দেবীকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, কাশীতে কতাঁদন আছেন £ 
হাফানিতে আক্রান্ত শিশিরবালা আস্তে আস্তে 
বললেন, 'তা বাবা, পনের বছর তো বটেই । 
থাকেন কাশীর বাঙালটোলার কৃকুর গালতে ॥ 
কুকুর গালর আসল নাম কেবল গাঁল। 
এককালে নাকি প্রচুর কুকুর থাকত, তাই 
লোকমুখে নাম হরেছে কুকুর গালি। কুকুর 
গাঁলতে বছর পনের আগে দিদির সঙ্গে 
এসেছিলেন বিধবা শাশরবালা। কেন 
কাশীতে এসোছ ঃ ডণটিভাঙা চশমার 


দাঁড়টা ঠিক করতে করতে [বধব। শাশিরবালা 
বললেন, 'আমার শ্রীরামপুরে নিজের ঝাঁড় 
ছিল বাবা। প্রথমে উনি গেলেন, তারপর 
ছেলে গেল। বউ তখন বাড় বাক করে 
দিয়ে বাপের বাঁড় চলে গেল । আম তখন 
আর কী করব বাবা, 'দাঁদর সঙ্গে এখানে 
চলে এলাম। আজ বছর-চারেক হল 
দিদও মারা গেছে । সম্বল শুধু [তিন মাস 
অন্তর পেনশনের ১৮০টি টাকা ।' জিজ্ঞাসা 
করলাম, কতাঁদন. পেনশন পাচ্ছেন? “তা 
বছর চারেক হবে। আগে তো আম 
পেনশনের জন] দরখাস্ত কারনি। কারণ 
একটা বাড়িতে রাম্নার কাজ করতাম । চলে 
যেত কোনরকমে । কিন্তু শরীরটা যেই 
খারাপ হয়ে গেল, তখন গুঁরা আমাকে 
ছাড়িয়ে দিলেন । এখন তো বাবা চোখে 
ভাল দোঁখ না, কানে শুন না, শরীরে বড় 
কষ্ট। দুমুঠো খাওয়াও জোটে না। 
ভগবান নিয়েও গিচ্ছেন না) কান্নার 
আবেগ চাপতে পারে না অশীতিপর বৃদ্ধা । 


গলির মুখ ছেড়ে ঢুকে পড়ি বাঙালি- 
টোলার ভিতরে কিছু আলু ও পটল 
সওদা করে ঘরের পথে পা টিপে টিপে 
এগেংচ্ছিলেন এক বাঙালি বুদ্ধ বিধবা; 
থাকেন নারদঘাটে । নিজে থেকেই আলাপ 
করলাম । দশ বছর হল কাশীর ঝাঁসন্দ। 
এই বিধবা বৃদ্ধার স্বামী মৃত্!কালে স্ত্রীর 
জনো। কিছুই রেখে যেতে পারেনানি4 
পুধকন]া কেউ নেই । আত্মীয়স্বজনও সুযোগ 
ব্ঝে সরে গিয়েছিল। উপায়ান্তর না দেখে 
বৃদ্ধ। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কাশীধামে ৷ 
গুনোছলেন এখানে বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় 
দুবেলা দু মুঠো অন্নসংস্থান হয়ে যায়। কিন্তু 
হয়ান। তাই শেষ পধন্ত ভরসা উত্তরপ্রদেশ 
সরকারের দেওয়৷ 'বধবা ভাতা" মাঁসক ষাট 
টাকা, যা তিনগাস অন্তর একসঙ্গে ১৮০ 
টাকা হিসাবে বিধবারা পোস্ট আঁফসের 
মাধামে পেয়ে থাকেন। তবে নারদঘাটের 
এই বৃন্ধা বললেন, "কন্তু ঝাবা সবসময় এই 
টাকা সময়মত পাই না।' আঁভযোগ, যান 
নারদঘাট, চৌষটিঘাট, দশাশ্বমেধঘাট এবং 
বাঙাল টোলার বিধবাদের পেনশনের টাকার 
বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, স্থানীয় লোকের 
ভাষায় সেই 'দালালবাবু' সময় সময় বিধবাদের 
প্রাপ্য টাকা আটকে দেন। তাছাড়া আরও 
আঁভযোগ তান নিজের 'বখরা'ও কেটে 
রাখেন ॥ নারদঘাটের ওই বৃদ্ধা আমার হাত 
ধরে বললেন, দোহাই বাবা, এমন কু লিখ 
না যাতে আমরা যাও বা টাকা পাচ্ছি তাও 


না আবার বন্ধ হয়েযায়। ও লোকবড় 
সাংঘাতিক। এমানতেই িওনের সঙ্গে 
কথা বলে টাকা আটকে দেয়। আমরা 
খোজ করতে বললে বলে, টাকা আসে নাই। 
তখন এই শরীর নিয়ে ছুটি ভি এম-এর 
পেনশন আঁফসে। তারা বলেন, হ্যা, 
আপনার নামে তো টাকা চলে গেছে । তখন 
ত্বর ('দালালবাবু' ) হাতে পায়ে ধরে বাল, 
দাও বাবা, আমার টাকা কটা । তখন পুরো 
পাই না। কিছু পাই। কিন্তু তাঁরশ 
টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে, কটা টাকা থাকে যে 
দু মুঠো দুবেলা রোজ পেটে দেব! দেখ না, 
না খেয়ে খেয়ে শরীর ভেঙে যাচ্ছে। 
কতাঁদন শুধু আটাগোলা জল খেয়ে থাকা 
যায় বল তো বাবা ! একমাস বিছানায় পড়ে" 
ছিলাম, এই দশ-বারাদন হল উঠোছ। 
ওষুধ-বিধুধও কিছু পাইনি। কেউ নাইযে 
একটু সাহাযঃ করবে।' লাঠির উপর ভর 
1দয়ে উঠে দাড়ান বৃদ্ধা। পকেটের মানি- 
বাগ হাতে রাখ। বৃদ্ধ। বুঝতে পারেন ॥ 
ম্লান হেসে বলেন, 'তুমি তো বাবা আমাকেই 
শুধু দেবে । আমার মত সবাইকে কি 
দিতে পারবে ১ তার চেয়ে থাক।' লজ্জায় 
সম্কৃচিত হয়ে গেলাম । কিছুটা দ্বধাগ্থস্ত॥ 
হঠাৎ কনে এল ঠক, ঠক, ঠক।: তাকিয়ে 
দোঁখ, রুগ্ন বিধবা মাহলাটি লাঠি ঠুকতে 
ছুকতে প্রায়ান্ধকার শীর্ণ বাঙালিটোলার 
একটা বাকে ধীরে ধারে মিলিয়ে যাচ্ছেন । 


বিধবাদের শোষণ করা হচ্ছে 

স্বামী বিবেকানন্দর কাছে এই ভারতের 
সমাজ ছিল, “আমার শিশুশয্য। আমার 
যৌবনের উপবন, আমার. বার্ধকোর বারা- 
ণসী'--সেই ঝারাণসীতেও ভারতের তথাকথিত 
_ সগাজ-ব্যবন্থায় নিঃস্ব (রিস্ত আত্মীয়পরিজন 
পারতান্তা বিধবাদের পর্যন্ত শোষণের হাত 
থেকে মুৃণ্ড নেই। মাসিক বরাদ্দ মাত্র ষাট 
টাকাও তাদের কপালে সময় সময় জোটে 
না। 'দালালবাবু-দের বদান্যতায় সেই 
সামান্য 'পেনশন'-এর টাকাতেও “ভাগ বসান" 
হয়। কেন এটা হয়? এই প্রসঙ্গে উত্তর- 
প্রদেশ. সরকারের হারজন ও সমাজকল্যাণ 
দপ্তরের এক কর্মী জানালেন যে, প্রথমত 
সেইসব বিধবাদেরই পেনশন দেওয়া হয়, 
ধাদের বয়স ষাট এবং সংসারে ধাদের কেউ 
নেই। কিন্তু কীভাবে এরা 'উইভো পেনশন 
দ্িম'-এর আওতায় আসেন 2 ওই ভদ্রলোক 
ও সখাশ্ষ্ট অন্যানাদের কথায় জানতে পার, 


প্রথমে জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের 'পেনশন আঁফস' 


থেকে দরখাস্ত করার “ফর্ম নিতে হয়। সেই 
ফর্মে পেনশনের জন) আবেদনকারণী 
বিধবার আলোকাচত্র লাগিয়ে স্থানীয় এম 


১৫ / পরিবর্তন ৪ সেপ্টেম্7র ১৯৮৫ 


এল এ, এম এল সি," এম পি বা যেকোন 
প্রথম্রেণীর গেজেটেড আঁফসারকে দিয়ে 
'আযাটেস্টে' কারয়ে নিয়ে, তা “পেনশন 
আফসার-এর কাছে জমা দিতে হয়। 
এরপর চিফ মোঁডক্যাল আঁফসারের তরফে 
'মোঁডক্যাল টেস্ট' করা হয়। বেনারসের 
জনৈক সমাজসেবীর আভযোগ, এই মোঁড- 
ক্যাল টেস্টের জন্যও বিধবাদের কাছ থেকে 
নানাভাবে টাকা পয়সা নেওয়া হয়। 
বিধবারাও যে করে হোরু [দয়ে দেন। 
কেননা নাহলে টেস্টের রিপোর্ট পাস হবে 
না।' মোঁডকঠাল টেস্টের পর [রিপোর্ট 
যায় জেলা তহশীলদারের আফসে ॥ সেখান 
থেকে আবার আরেক প্রস্থ 'ভোরাফকেশন' 
হয়। জানা গেল, এখানেও নাকি তাড়া- 
তাড় রিপোর্ট 'পাস' করানর নামে নানান 
অব্যবস্থা চলে। সবশেষে সমস্ত 'ভোর- 
ফিকেশন' [রিপোর্ট যায় ডি এম-এর 
পেনশন আঁফসারের দপ্তরে । তারা 
সব কিছু খু*টিয়ে দেখে, পেনশন দেঝার 
অনুমাত দিলেই বিধবারা তিনমাস 
অন্তর ১৮০ টাকা করে ভাতা গান। 
স্থানীয় এক রাজনোতক কমী ও সমাজসেবী 
বললেন, “অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিধবারা হন 
আশাক্ষিত ও বয়েসের ড।রে নু[ক্ত ! বোঁশ 
চলাফেরা করতে পারেন না । এত নিয়ম- 
কানুনও বোঝেন না। তারই সুযোগ নেন 
স্থানীয় দালালরা । কাশীর এক বৃদ্ধ 
আইনজীবী অভিযোগ করলেন: 'অবস্থাট। 
এখন কাঁ হয়েছে জানেন, যেই (বিধবারা এসে 
গেল. দালালরা অমানি পেছনে পেছনে এসে 
গেল। আঁলাখত একটা ছুঁন্তও হয়ে গেল 
-তুমি যা পাবে তার থেকে ১০-২০ টাকা 
আমায় দেবে। অনেক সময় পোস্টমা।নর1ও 


এই দালালদের খবর দিয়ে দেয়, অমুক 
পাড়ায় তমুক নামে বিধবা এসেছে, পান্তা 


দুর্গাকুণ্ডের বিধবা গুহে কয়েকজন বৃদ্ধা 


লাগাও ॥ আবার কখনও দালালরা নিজে- 
রাই পিওনের পেছন পেছন এসে সব ব্যবস্থা 
পাকা করে ফেলে ।” 

এই শহরের পাতালেশ্বর অঞ্চলের 
এক বাঙাল ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। 
ওই ভদ্রলোক জানালেন, ঠার পাড়াতেই 
একজন নামকরা দালাল থাকে, যার আয়ের 
উৎসই হল বিধবাদের প্রাপ্য ভাতা থেকে 
'পার্সেন্টেজ' আদায়।- সারা বারাণসীতে 
নাকি প্রায় ১০০০ বাঙাল বিধবা 
আছেন, ধারা এই শীবধবা ভাতাঃ পান এবং 
[তিন চারজন দালাল আছে, "যারা, এইসব 
বিধবাদের শোষণ করে বেঁচে আছে । 

বিধবা ভাতা নিয়ে সারা বারাণসীতে আজ 
প্রচণড দুর্নীতি চলছে । স্থানীয় একদল বাঙাল 


" যুবক জানালেন, “এই দুর্নীতি বন্ধ করতে 


কয়েকাদনের মধ্যেই আমরা আন্দোলনে 
নামছি। কারণ আজ থেকে বছর দুই আগে 
তৎকালীন ভি এম এই ব্যাপারাট নিয়ে 
এনকোয়া'রতে নেমোঁছুলেন, পেপারেও ফ্ল্যাশ 
হয়েছিল বিষয়টি । বর্তমান ডি এম আর 
এস টেলিয়াও এই বিষয়ে জানেন এবং 
উানও ব]াপারটি বন্ধ করতে আগ্রহী। আর 
আমরা স্থানীয় মানুষ যাঁদ এগিয়ে না আসি 
তাহলে ভি এম-এর একার পক্ষে তা সপ্তব 
নয় এটা বন্ধ করা। কারণ পাড়ার কোন 
এক [বিধবা ঝুঁড়র কাছ থেকে কোন পিওন 
প1চ টাকা নিয়ে নিল, কী কোন দালালবাবু 
২০ টাকা কেটে রাখল, তা তো ডি এম-এর 
পক্ষে জান। সপ্তব নয়। এ বিষয়ে সাধারণ 
মানুষকেই এগয়ে আসতে হবে |" 

স্থানীয় অনেকের কাছ থেকে জানা গেল. 
এই বিধবা ভাতার নামে বহু সঙ্গতসম্পন্ন 
বিধবাদেরও পেনশন পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে । 
এমনকী সধবা ও কুমারীরা পযন্ত এই পেনশন 
নাকি পাচ্ছেন। যাঁদও আঁভযোগকারারা 


নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ আমাদের দিতে পারেন- 
শান। তবে বহু বিধবার সাক্ষাংকার নিয়ে 
দেখোছ, এইসব সহায় -সম্বলহীনা বৃদ্ধাদের 
কীভাবে দিনের পর দিন শোষণ করা হয়। 
কোন কারণে কোন বিধবা এক মহলা ছেড়ে 
অন্য মহল্লায় বাসা বাধলে, পুনরায় ভাতা 
পেতে তাকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক 
কৃ্ছ-সাধন করতে হয়। অনেক সময় 


বিধবাদের সঙ্গে এমন 'এাথিমেন্ট' বা চুক্তি করা 
হয় যে, টাকা পেলে প্রথম মাসের টাকাটা 


'দালালবাঝুকে তার এফস' [হসাবে দিতে 
হবে। কিংবা প্রাতবার কিস্তির টাকা এলে 
পওন' ভাইকে পাচ টাকা এবং 'দালাল- 
বাঝু'কে কুঁড়ি টাকা করে দিয়ে যেতে হবে। 
“কেস' অনুযায়ী এই 'কমিশন/-এর রেট? 
ওঠানামা করে। এছাড়াও সধবা বা কুমারী 
অথবা সঙ্গাতপন্ন বিধবাদের ভাতা পাইয়ে 
দেবার বন্দোবস্ত করে মোটা অঞ্কের 'কামশন? 
মেলে 'দালাল' ও পিওনদের । আর নিরা- 
শ্রয় নিরুপায় বৃদ্ধার দল, তারা পুলিশের 
লাখি, ষশড়ের গু'তো এবং তীর্থযাতরীদের 
কৃপাপ্রার্থা হয়ে শেষের সোঁদনের জন। প্রহর 
গুণে চলেন। 
“খুব সুখে আছি বাবা” 

কিন্তু একটা সময় ছিল, বার্ধকোর 
বারাণসীতে বিধবারা এসে মোটামুটি সুখেই 
দিন কাটাতেন॥ পুজোআর্চা, সাধন ভজন 


ও দুবেলা দু মুঠো অন্ন এবং চলনসই একটা . 


মাথা গৌঁজার ঠাই মিলে যেত। তাই চাল্লিশ, 
পঞ্চাশ এমনকী ষাটের দশকেও নাকি বছরে 
দু'হাজারের মত বিধবা এই কাশীধামে এসে 


আশ্রয় নিতেন। তবে দেশের অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের দঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার জটি- 
লতায় ব্মানে এই -বিধবাদের অবস্থা খুবই 
শোচনীয়। স্থানীয় একটি পত্রিকার জনৈক 
সাংবাদিক জানালেন, “এখন শুধু বাঙালি 
নন, অবাঙাঁল বিধবারাও কেউ সাধ করে 
কাশীতে আসেন না। আর আগে যেমন 
অনেক বাঙালি একটা বাড় ভ'্ড়াকরে 
বিধবা মা, পিসীমা, মাসীমাদের রাখার 
বন্দোবস্ত করতেন, এবং মোটামুটি শ দেড়েক 


ঢাকা মাস গেলে ফেলে দিতেন। এখন 
অবস্থাটা অন্যরকম । তাই খামোথা সুস্থ 
শরীরকে বান্ত করতে, সাধ করে কষ্ট মাথায় 
নিতে কেউ কাশীতে আসেন না ।” 

তবে একটা সময় ছিল, যখন ভারতের 
বিভিন্ন স্থান থেকে বিধবারা সেচ্ছায় 
আসতেন, বাসম্ছান ও দুবেলা অন্লসংস্থানও 
হয়ে যেত। কিন্তু আজ বিধবাদের সেইসব 
আবাসস্থল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ, 
মনুষ্যবাসের অযোগ)। যেমন, কোচবিহারের 
মহারাজার কালীবাড়তে এককালে প্রায় 
একশোজন বিধবা থাকতেন। বর্তমানে এই 
'এস্টেটে'র রক্ষণাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অধীন ট্রাস্ট-এর হাতে নান্ত। 
কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগে/র বিষয়, আজ কোচ- 
বিহারের সেই কালীবাড়র ভগ্রদশা। 
এককালে বিধবারা অন্য যে সব বাড়তে 
বাস করতেন, সেইসব বাঁড়রও শুধু কাঠা- 
মোটাই রয়েছে, আর সব ভগ্রস্তৃপে পারণত। 

কোচাবহার কালীবাড়ি ছেড়ে বেশ 
খানিকটা এগোতেই দুর্গাকুও। এই দুর্গাকুণ্ডেই 
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রয়েছে একটি বিধবা আশ্রম ॥ নাঃ 
বাংলাদেশের বৃদ্ধ অশস্ত মাহলা গৃহ। 
বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হরিজন ও 
সমাজ কল্যাণ দপ্তর পারচালিত। ১৯৫৮ 
সালে প্রাতাষ্ঠত এই 'হোম' প্রথমে ভারত 
সরকারের পাঁরচালনাধীন ছিল. বর্ভমানে 
এই 'হোম*এর ইন্সপেন্টর ওক্কারনাথ খান্নার 
কাছ থেকে জানা গেল, প্রথমে এই বিধবা 
আশ্রমে তৎকালীন পূর্ব-বাংলা থেকে আগত 
প্রায় ৬০ জন বিধবাকে আশ্রয় দেওয়া 
হয়োছল। বর্তমানে আশ্রিতা বিধবার সংখ্যা 
মান্র ১৭। যেখানে কাশীর রাস্তায় ভিখ্বার 
বিধবার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, সেখানে এই 
আবাসম্থলে বিধবার সংখ্যা এত কম শুনে 
প্রশ্ন করলাম, এর কারণ কী 2 ওক্কারনাথবাবু 
বললেন, “এখানে একমাত পূর্ব পাকিস্তান 
মানে এখনকার বাংলাদেশ থেকে আগত 
উদ্ধান্তু বাঙাল হিন্দু বিধবাদেরই থাকতে 
দেওয়া হয়। খারা প্রথমে এখানে এসে- 
ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন, 
নতুন করে আর কাউকে নেওয়া হয়নি।' 

এই আশ্রমের িধবাদের সরকার থেকে 
মাসিক ৭৫ টাকা করে খাওয়া খর5, পচ 
টাকা করে কাপড় কেনার জন্) দেওয়া হয়। 
ওজ্কারনাথবাবু জানালেন, “এছাড়া এদের 
রেশন তুলে দেবার জন্য একজন চাপরাশি 
আছে। খাট, বিছানা ও মশাঁরও দেওয়া 
হয়েছে।' মারা যাবার পর, সংকারের 
ব্যবস্থাও এরা করে থাকেন। তাছাড়া 
ওষ্কারনাগরবাবু, ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় স্থানীয় 
লায়ন্দ ক্লাব, রোটা!র ক্লাব এবং সত] সাইবাঝা 
আশ্রমের সহায়তায় মাঝে মাঝে এখানকার 
বিধবাদের জন্য অন্লদান, বন্তদান এবং 
কার্তন ও ভজন গানের অনুষ্ঠানের ব্যবদ্থা 
করে থাকেন। 

কিন্তু এখানকার বিধবারা কেমন আছেন 
১৭ জন বিধবার মধ্যে সবচেয়ে বয়ন্কা 
রঙ্গবালা দেবী ব্যঙ্গ করে বললেন, "হ্যা, 
আমরা খুব সুখে আছি, এত বড় ঝাড় 
দেখালই হবে। আমাদের কোন অসুবিধাই 
নাই। খালি সুবিধা হচ্ছে আমাদের অসুখ- 


'বিসুখ করাঁল পরে মেদ্রোন হাসপাতালে নিয়ে 
যেতে চান না।' তবে এই প্রসঙ্গে দু্গ/কুণ্ডের 


একজন আ্আসিটেণ্ট মেট্রোন বললেন, 
“আসলে ও'রাই হাসপাতালে যেতে চান না ।” 

রঙ্গঝালা দেবীকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, 
“মাসক ৭৫ টাকা খাওয়া খরচ যে পান, 
তাতে কি চলে 2৮ এবার রঙ্গবালা দেবী 
খুবই ধীরে ধীরে বললেন, 'হয় না বাবা। 
চাল্লশ টাকার কয়লাই মাসে লাগে । একটা 
লোকের রান্না করতে তো ৫০০ গ্রাম তেল 
লাগেই। সেখানে ২৫০ গ্রামে কাধ চালাতে 


পারিবর্ভন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ১৬ 


হয়। তাতে কীরকম রান্না হয় বুঝতে 
পারছ? কালকে মুসুর ডাল এনোছ ৬ 
টাকা কৌজ। ২৫০ গ্রাম দেড় টাকা লেগে 
গেল। পটলের কোজ ৬ টাকা । তা এই 
৭৫ টাকায় কীভাবে হয় বল? জান বাবা, 
যখন আমার বয়স ষোলটোল হবে, তখন 
মুকুন্দ দাস গান গাই€তন 'সোনার ভারত 
হবে রে শ্মশান।' তখন মনে হত সে 
আবার কী? মনে হত সোনার ভারত 
আবার শ্মশান হয় কেমনে ? কালে কালে 
তাই হয়ে গেল বাবা! ধরাদ্দর লোককে 
কাটতে লাগল স্বামী গেল, ছেলে গেল! 
সব গেল।' রঙ্গবালার দুচোখে জলের 
ধারা। মনে হল রঙ্গবালার চোখের জল 
বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকেই ব্যঙ্গ করল । 

শুধু দুর্গকুণ্ড নয়, সারা বেনারসে 
এইরকম আরো কয়েকটি [বিধবা আশ্রম বা 
হোম' আছে। কিন্তু সব জায়গাতেই 
বিধবাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তবে 'হোম" 
বা এইরকম আশ্রমের বাইরে বধবারা যে 
অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তার 
তুলনায় এইসব আশ্রমের আবাসক বিধবাদের 
অবস্থা কাণ্চং ভাল । 

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই এক সংবাদ 
সংস্থার আঁফসে বসে স্থানীয় একট পাত্ুকার 
'আজ থেকে বছর 


রপ 

/ 
/8থ4/1.:/ 
দুই আগেও মীরঘাটে প্রাতাদন একটা 
কর্তনের আসর বসত। যেখানে বহু বাঙালি 
বিধবা গানবাজনা করে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন । 
কিন্তু বর্তমানে এই কীর্ভনের আসর বঙ্ধ 
হয়ে যাওয়ায় বিধবাদের ভিগ্ষা ছাড়া কোন 
গাঁতি নেই। এমনও হয়েছে, সাংসারিক 
অশান্ত সহ) করতে না পেরে যে সব বধবা 
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এখানে এসৌছিলেন, তারা অবস্থা দেখে 
ফেরৎ চলে গেছেন।” 


হরি দিন তো গেল”. 

মুর্শদাবাদ, . বর্ধমান, মোদনীপুর, 
মাথলা, এমনকী নেপাল থেকেও অপ্প- 
বয়সী বিধবাদের স্থানীয় আড়কাটিদের মাধমে 
নতুন করে বিয়ে দিয়ে ঘর সংসার পাতার 
স্বপ্ন দেখিয়ে কাশীতে নিয়ে আসা হত, 
তারপর এ'দের স্থান হত ডালমণ্ডীর বাঈজী 
পাড়ায়। কিন্তু ডালমণ্ডীতে এই ব্যবসা 
বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, এদের কেউ কেউ চলে 
ঘান শহর থেকে বেশ দূরে শিউদাসপুরে 
সেখানে বাঈজীর সাইনবোর্ড টাউয়ে ভেতরে 
ভেতরে চলে আদিম ব্যবসা । 

স্থানীয় লোকদের কাছে শোনা যায়, 
১৯৭১ সালে ওপার বাংলা থেকে বেশ কিছু 
নিরাশ্রয় মাঁহলার আগমন ঘটেছিল বারা- 
ণসীতে। যারা বয়েসে নবীন, স্বামী মুত 
না হলেও খোজ ছিল না, এইসব যুবতীদের 
পারচয় ছিল িধবা। এদের কেউবা 
নিয়োছলেন . বারাণসী ঘাটে ভেড়া নৌকে।র 
থেকে বালির ঝা'ক! 'নামানর কাজ, কেউবা 
হয়েছিলেন শিউদাসপুরের 'কামানেওয়ালি 
কেউবা [নয়েছিলেন বাড় বাঁড় রাল্লার 
কাজ। আর অনারা ভিড় জমিয়েছিলেন 


ফিরিয়ে আজ্ে হয, পরের ৰার নিমিন কেনার 


সময় আপনার ভীলারের কাছে 

পুরানো র্যাপারটি জমা দিন আর 
৪* পয়সার ছাড় নিন্‌। নিম মেশানো 
এ সাবান আপনার ত্বকের যত্ব নেয়__. 

ঠিক যেভাবে আপনি নিজে নেন্‌! 
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মাণকার্ণকা, দশাশ্বমেধ, হারিশ্ন্দ্র ঘাটের 
ভিখারদের লাইনে । 

আর কেউবা ৪৭-এর দেশ [িভাগের সময় 
থেকে এঘাটে-সেঘাটে জীবনের তরী ভাঁড়য়ে, 
শেষে লোকমুখে শুনে শুনে হাজির হয়েছিলেন 
রাবা বিশ্বনাথের থানে। কিন্তু জীবনের 
উপাস্তে দড়য়ে রামেশ্বরী দেবীর মত তাদের 
সকলেরই মনে হয়, সব স্বপ্ন তাদের ভেঙে 
গেছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে পেটে 
ক্ষুধার আগুনের জালায়। রামেস্থরী দেবীর 
মত আজ কাশীর সব [বধবাদের মুখেই একই 
বিলাপ শোনা যায়, 'হার দিন তো গেল 
সন্ধা হল, পার করো আমারে ।” 


শুধু মরণের দিন গোনা” 

শোনা যায়, কাশীতে বিধবাদের অবস্থা 
চিরকালই এমন শোচনীয় । একদা নাক 
এই বিধবাদের ভিড়ে মিশে থাকতেন কল- 
কাতার বহু স্বনামধন্য বান্তর বিধবা প্তী, মা, 
পাঁসমা বা নিকট আত্মীয়া। স্থানীয় এক 
ভদ্রলোকের কথায় জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের 
একজন মরমী কথাশপ্পপীর পাঁসমাকেও 
শেষ জীবনে এখানে ভিক্ষা করতে দেখা 
গেছে। ওই ভদ্রমহিলাকে তার স্বামীর 
মৃত্ার পর আত্মীয়-ম্বজনরা নাকি পুঁড়য়ে 
মারতে চেয়েছিল। ভদ্রমাহলা ভয়ে বেনারসে 
পালিয়ে এসে বাঈজীর জীবন বেছে নিয়ে- 
ছিলেন। তারপর জীবন-সায়াহে বেঁচে 
থাকার জন) ভিক্ষা করতেন কাশীর পুণ্য- 
সাঁললা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। তবে আমরা 
এইরকম কোন মহিলার সন্ধান পাইনি। 
কিন্তু ধাদের সন্ধান পেয়েছি তাদের কাছ 
থেকে জেনেছি, এদের পাঁরবারের অবস্থা 
এক সময়ে ভালই ছিল। স্বামী, পুর, কন্যা 
নিয়ে সুখের সংসার ছিল। অবস্থার [বিপাকে 
আজ তাদের কপালে জুটছে “দালালবাবু'দের 
প্রতারণা, তীর্ঘযাত্রীদের কৃপণ হাতের দান 
আর আধপেটা খাওয়া। 


জা 


কোচাবহার কালীবাড়তে বিধবাদের ভেঙে পড়া ঘর 


পাণ্ডে ঘাটের একটি বাড়িতে বাস করেন 
পেনশনভোগী কয়েকজন [ীবধবা। জীর্ণ 
বসন, রুগ্ন শরীর নিয়ে এগিয়ে এলেন যাঁমনী 
দেবী। একদা বাড় ছিল ২৪ পরগণা 
জেলায় । কোথায় এবং কোন পাঁরবারের 
মানুষ ছিলেন, যাঁগনী দেবী তা বলতে চাই- 
লেন না। শুধু বললেন, 'কী হবে এসব 
জেনে? পেনশনের যে কটা টাকা পাই 
তাতে চলে না।' যামিনী দেবার সঙ্গে কথা 
বলত বলতে লক্ষ্য করছিলাম ওঁদের 


থাকার ঘরটি । জানলাহীন, চাঁরাঁদকে ঝুল, , 


জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের পলেন্তারা খসে 
গড়েছে, যেকোন মুহূর্তে আরো খসবে, 
বিপজ্জনক অবস্থায় সেইসব ঘরে সিমেণ্টের 
সুর্কির চাঙড় ফুলে ফুলে আছে। তাই 
বললাম, “এই ঘরে থাকেন কীভাবে ৮ ঘর 
থেকে বৌরয়েই ছাদ । সামনে গঙ্গা । ফুলে 
ফু'সে উঠছে ঢেউ । একটা ছুটস্ত খৃর্ণর 
দিকে তাঁকয়ে যামিনী দেবী বললেন, কোথায় 
আর যাব! মাসে এক টাকা চার আনা 
ভাড়ায় আর কোথায় থাকতে পাব ? এখানে 
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যামিনী দেবীর সঙ্গে কথা শেষ করে 
বাড়ির ভিতরে ঢুকি। অন্ধকার সব ঘর। 
এমন পয়সা নেই হাতে যে, একটু কেরোসিন 
তেল কিনে আলো জালাতে পারেন । নব্বই 
বছর বয়ন্কা বিধবা শাস্তমাঁণ বাঁণক প্রায় 


হামাগুড়ি দিয়ে এগয়ে এলেন। বার্ধকাঁ 


জনিত অসুখ ও হপানিতে আক্রান্ত শান্তমণি 
বললেন, 'আর পারি না বাবা, ভগবান কেন 
আমায় নিচ্ছেন না? একটু ওষুধ পাই না। 
একটু ভাত পাই না। মাত দেড়শোটা টাকা 
তিন মাসে চলে কীভাবে বল! দুটো মানুষ 
আমরা ।' দেখলাম ঘরে শা্তমাঁণর ছেলে 
এক কোণায় বসে আছে। ছোটবেলা থেকেই 
নাকি মান্তক্ক বিকৃত। দেড়শো টাকা মান 
হাতে পান। অথচ পাওয়া উাঁচত একশো 
আঁশ টাকা। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক 
বললেন, 'অর্ধেক দিনই মা ছেলে না খেয়ে 
থাকে । আমরা যে যা পার একটু দই। 
কিন্তু আমাদেরই বা সঙ্গীত কতটুকু! 
শান্তিমণি দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম 
ছাদে। আলসের ধারে বিধবা রামেশ্থরী দেবা 
দু'হাত জড়ো করে বসে। চোখের দৃষ্টি 
উদাস। সামনে বয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে 
পাততোদ্ধারিণী গঙ্গা। সামনে এসে দীড়া- 
লেন যামিনী দেবী । জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা 
যে এসব কথা লিখবে, এতে কি আমাদের 
মাসোহারা বাড়বে বাবা ? উত্তর দিতে 
পারিনি । শুধু দূ-হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে 
বলি, 'আজকে আস তাহলে ।” প্রতিনমস্কার 
জানয়ে যামনী দেবী বললেন, 'এসো বাবা। 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তাড়াতাঁড় 
যেন মার।” টা 


সঞ্জয় সিংহ 
ফটো £ পাহাড়ী রায়চৌধুরী 
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কেবল মাত্র-বাছা বাছ। শহরে পাওরা যাচ্ছে 


চীনের আকাশে নতুন তারা_-৩ 


যানুষের মুক্ত চিন্তার অধিকার 


চীনে আবার ্বীরূতি পাচ্ছে 


ডঃ পার্থ চট্োপাধাায় 


লাঞ্চের পর আমরা নদীর 
ওপারে গোয়াংচো রোফ্রজারেটর 
কর্পোরেশনের কারখানা দেখতে 
গেলাম। 

চীনের আঁফস ঝাড়ি, কলকার- 
খানা আমাদের দেশের মতই সাদা- 
মাটা। তবে বাড় ঘর দোর 
পারষ্কার পরিচ্ছন্ন । দেওয়ালে 
দেওয়ালে পোস্টার মারা নেই। 
সিঁড়তে পানের পিক নেই। 
ইদানীং পারচ্ছন্নতা সম্পর্কে জোর 
প্রগার চলছে । চীনাদের পথে ঘটে 
থুতু ফেলা অভ্যেস বলে আইন করা 
হয়েছে থুতু ফেললে জারমান৷ হবে। 
প্রকাশ্য রাস্তার ধারে প্রকতির 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে বসে পড়া 
, চীনে কেউ কম্পনাও করতে পারেন 


ন। কারখানার আঁফসে লাউল্জে 
আমরা বসলাম ' সঙ্গে সঙ্গ প্রথামত 
সুদৃশ্য কাপে করে পাতা চা এল। 
সেই সঙ্গে লিচু। জুলাই মাস লিচুর 
সময়। আর ক্যান্টনের লিচু 
বিখ্যাত। খেতেও অতান্ত সুস্থাদু । 
মিষ্ট। বিচি খুবই ছোট । 

জেনারেল ম/ানেজার দেন ঝাও 
ঝেন এলেন। চীনে মানুষের 
জীবনযাতা এত অনাড়ম্বর যে 
পোশাক দেখে বোঝা যায় না কে 
কোন কাজ করেন। এছাড়া সমাজ- 
তান্তক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 
লালিত হওয়ায় উচ্চপদের. লোক- 
দের আচার আচরণে কোন 
আভজাততস্ত্রের ছাপ পড়ে না। 
দেনকে দেখে একজন সাধারণ 
শ্রামক বলেও মনে হতে পারত। 

এদের দুটো কারখানায় বছরে 
তিন লক্ষ রোষজ্খারেটর তোর হচ্ছে। 
সব শৃদ্ধ আর্চাট কারখানা এই 
গ্রুপের । একাট কারখানায় ৫০. 
হাজার ফ্রিজার ও ৫০ হাজার এ সি 
মোশন তোর হয়। 

৯৯৬৯ সাল থেকে এই কার- 
খানায় ফ্রিজ তোর হচ্ছে। তার 
আগে চীনে ফ্রিজ তোর হত না। 

কির ব্যবহার আগের জমানায় 


চীনের খোলা বাঞ্জার। ফটো ঃ সংগৃহীত 


বুর্জোয়া-সুলভ বিলাস বলে গণ) 
হত। 
এখন চীনে বছরে ১০ লক্ষ ফু 
তোর হচ্ছে। আগে ফ্রিজ ব/বহার 
হত শুধুহাতপাতাল। এখন ঝাস্তিগত 
বাবহারের জন্য ফ্রিজ বিক্রি হচ্ছে। 
এপর্যন্ত গোয়াংচে৷ শহরের শত" 
করা দশ জনের ফ্রিজ আছে। তবে 
ফ্রিজ কনতে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে 
কেনা যায় না। ফ্রিজ কেনার জন্য 
নাম লিখিয়ে বসে আছেন সারা 
চীনে ৫২ লক্ষ লোক। একটা 
ওয়ালবু ফ্রিজের দাম ৯০০ ইউয়ান 
অর্থাং ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে 
চার হাজার টাকা । 


দেন বললেন £ ফ্রিজ তৈরির 
জন্য যে দক্ষ কারিগাঁর বিদ্যার 
দরকার তা আমাদের দেশে এখনও 
পর্যাপ্ত নেই। নতুন ছেলেমেয়েদের 
'শাখয়ে পাঁড়য়ে নিতে হচ্ছে। তাই 
উৎপাদন ত্বরাহ্থিত হচ্ছে না। 
আমরা এখন একশো টেকানাশ- 
য়ানকে জাপানে পাঠিয়েছি তিন 
মাসের প্রোৌনং নিয়ে আসার জন্য। 
বিদেশ বিশেষজ্ঞদের ডাকাছ 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য৷ 


কম্মাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধার 
কথা জিজ্ঞাসা করলাম । 
দেন বললেন £ : আমাদের 


সী টি... 
এখানে সর্বানক্ন বেতন ১৫০ 
ইউয়ান এবং সর্বোচ্চ বেতন ২৮০ 
ইউয়ান যেটি কোম্পানির প্রোস- 
ডেন্ট পান (এক ইউয়ান_ ৫ 
টাকা ।। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্ট। কাজ 
করতে হয়। একদিন ছুটি। সাত 
বছর চাকার না করলে আর্জত ছুটি 
বা ক্যাজুয়াল লিভ নেই। এর 
মধ্যে অনুপস্থিত হলে বেতন কাটা 
যায়।  বোনাসও কাটা যায়। 
সাত বছরকাজ করার পর তবে 
আর্জত ছুটি পাওনা হয়। যান 
যত বছর চাকার করেন সেই 
অনুপাতে আর্জত ছুটি জমে। 
সনিয়ররা বছরে ১৫ থেকে ২৫ 
দিন আর্জত ছুটি ভোগ করেন। 
এটাই সর্বোচ্চ ছুটি । বিয়ে করলে 
ও অসুচ্থ হলে ছুটি পাওয়া যায়। 
কিন্তু অন্য কারণে অনুপস্থিত দিন- 
গুলিতে ছুটি মেলে না। মেয়েরা 
তিন মাসের মেটারনিটি লিভ 
পান। কিন্তু সোট প্রথম সম্তানের 
বেলায়। চীনে [পুরবার পাঁর- 
কল্পনা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে৷ এখন সরকার নীত হল ঃ 
এক বাচ্চা, উর ব্স। দ্বিতীয় 
বাচ্চা হলেই নানা মুশীকল। 
তখন আর মা তিন মাসের ছুটি 
পাবেন না। তাকে দেড় মাসের ছুটি 
নিতে হবে। তাছাড়া দ্বিতীয় 


: মানুষ হচ্ছে 


বাচ্চা হলে ধরে নেওয়া হয় [তিনি 
সরকার নীতির বিরোধিতা 
করলেন। এজন্য কোন কারণে 
(যাঁদ প্রথম বাচ্চা প্রাতিবন্ধী হয় বা 
মারা যায়) যাঁদ দ্বিতীয় বাচ্চা কেউ 
চান তাহলে কারখানা কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে অনুমাত নিতে হয়। 
দেন বললেন £ বিয়ের পর বাচ্চা 
কাচ্চা হলে দম্পতিকে একটু ভাল 


চ্যাট দিতে হয়। আমাদের প্রতি 
বছর এজনা কোটা করা থাকে। 
ধারা বিয়ে করতে "চান 


তাদের বিয়ের আগে ও বিবাহিত- 
দের বিয়ের পরে পাবার পাঁর- 
কল্পনা সম্পর্কে আমরা ক্লাস নিয়ে 
থাকি। ওই ক্লাসে ঠিক করা হয় 
কোন বছর কার ছেলেপুলে হবে। 
কারণ যে সন্তান আসছে সে যাতে 
ভালভাবে" থাকতে পারে তা৷ 
দেখার দায়ন্বও আমাদের। এক 
বাচ্চার পাঁরবারেরা সরকার থেকে 
নানাভাবে উৎসাহ পান। যেমন 
ফ্র্যাট। বোনাস, ইনক্রিমেট, বাচ্চার 
শিক্ষা সমন্ত কিছুর জনা কারখানা 


বাবস্থা রাখে। দ্বিতীয় বাচ্চা 
হলেই আর এইসব সুবিধা 
মেলে না। 

দেন বললেনঃ আমার কার- 


খানার কমাঁদের পাঁরবার পাঁর- 
কল্পনার দিকটা দেখার দায়িত্বও - 
আমার। যাঁদ আমার কারখানার 
কমাঁদের অপরিকম্পিত€।বে ছেলে- 
মেয়ে হয় তাহলে তার জনয দায়ী 
হব আম। আমাকে সরকার 
জরিমানা করবে। তখন আবার 
আমাকে . জরিমানা করতে হবে 
অবাধ্য কমাঁদের। তবে এখনও 
পর্যন্ত আমাদের কারখানার সব 
কমাঁ আমাদের অনুশাসন, মেনে 
চলছেন। ্ 

এই কঠোর অনুশাসনের ফলে 
চীনে এখন তরুণ দম্পাঁতদের 
একটির বোঁশ বাচ্চা দেখা যায় না। 
ওয়ান- চাইল্ড ফ]ামাল' এখন 
বেশ গর্ব করে বলার বিষয় হয়ে 
দাঁড়য়েছে। বর্তমান প্রজন্মের 
চীনা ছেলেমেয়েদের আর কোন 
ভাই বা বোন থাকছে না। তারা 
'কিওারগার্ঠেনে 


আরও সমবয়সী ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে। ছুটির দিনে মা বাবাই 
তাদের বন্ধু। এর ফলে এক 
সন্তান হবার যে সব নক্ঞাত্বক 
সমস্যা তা প্রকট হয়ে উঠছে। 
'কিন্তু চীনের মানুষ মনে করছেন 
দেশকে যাঁদ দুত এগয়ে নিয়ে যেতে 
হয় তাহলে এভাবে পাঁরবার 


পারকল্পনার কঠোর বাধানযেধ 
প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই। 

সমাজতান্্ক দেশে কার- 
খানায় ট্রেড ইউনিয়নের অনুশাসনও 
খুব কড়া ॥। চীনেও কোন কমাঁকে 
ছাটাই করতে গেলে এমনকী 
ওভারটাইম প্রবর্তন করতে গেলে 
ট্রেড ইউানয়নের সম্মাতি ছাড়া 
উপায় নেই। শ্রামক অসন্তোষ 
ওদেশে বিক্ষোভের আকারে ফেটে 
পড়ে না। অথবা ধর্মঘট বা কাজ 
বন্ধ একেবারে অশ্ুত ঘটনা । শকন্তু 
মানুষ যখন, তখন অসন্তোষ তো 
থাকবেই। দেন বললেনঃ 
আমাদের বোনাস প্রথা চালু করার 
ফলে এখন আর শ্রামকদের মধে) 
কোন অসন্তোষ নেই। ঠারা 
খুশি। 

চীনে এখন ধারে ধারে 
সরকার কারখানাগুলিকে সিদ্ধান্ত 
নেবার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। 
এতাঁদন ধরে কারখানাগুলির ওপর 
বুরোক্াটক নিয়ন্ত্রণ প্রবল ছিল। 
ম্যানেজাররা নিজেরা কোন বড় 
সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। 
আমাদের দেশেও রাস্্ায়ন্ত কার- 


খানাগুলিতে উৎপাদনশীলতা কমে : 


আসছে এই অত্যাধক আসলা- 
তান্্ক নিয়ন্ত্রণের ফলে। চীন 
এখন এর. কুফল বুঝতে পারছে। 
এখন. ভাইরেষ্টরদের আরও 
অর্থনোতক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত 
নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 
ডাইরেক্টররা এখন কমীদের কত 
বেতন হবে, তাদের কী সুবিধা 
দেওয়া হবে তা ঠিক করতে 
পারেন। চীনে কারখানার ডাই- 
রেক্ঈরুরা নির্বাচিত হন কমীঁদের 
ভোঠে॥ ম্যানেজার প্রফেশনাল 
বাস্ত। [তান ডাইরেউরদের 
নীতকে প্রাতফালত করেন। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে ডাইরেক্টররা 
যেহেতু কমাঁদের ভোটে [নিঝাচিত, 
সেহেতু সরকার ও কারখানা 
কমাঁদের মধ্যে কোন নীতিগত 
বিরোধ উপস্থিত হলে তারা 
কমাঁদের দিকেই ঝু'কছেন। 
সরকার চাইছেন কারথানাগুলি 
রাষ্ট্র নর্দোশতি পথেই চলুক। 
শ্রামকরা প্বভাবতই তাদের স্বার্থকে 
বড় করে দেখছেন। এমন 
দোটানার মধ্যে ডাইরেক্টররা কোন- 
দিকে ঝু'কবেন--সরকারের দিকে, 
না কাদের দিকে ? এ নয়ে এখন 
যথেষ্ট বিতর্ক হচ্ছে। আমি 
থাকতে থাকতে চায়না ডেইালিতে 
একটি প্রবন্ধ দেখলাম। ফ্যান্তীর 


খরিরর্ন ৪. চটের ১১৬৫ 


ম্যানেজার কার লোক ; সরকারের 
-_ষে সরকার নাকি কারখানার 
আসল মালিক, না বোর্ড অব ভাই- 
রেন্র্সের-_যারা শ্রীমক-কর্মচারীদের 
শ্রাতানাধ ; চায়না ফ্যান্টীর ভাই- 
রেইর্স ওয়ার্কস [রসার্চ আসো- 
সিয়েশন কয়েকজন ফ্যান্টীর ডাই- 
রেষ্টরের মতামত নিয়েছেন। তারা 
এক একজন এক একরকম 
বলছেন। কেউ বলছেন সবার 
ওপরে স্টেটই প্রধান। আবার 
কেউ বলছেন যাঁদ কারখানা 
কাদের স্বার্থ উপেক্ষা করা হয় 
তাহলে স্টেটের স্বার্থ বজায় রাখা 
সপ্তব নয়। একজন ডাইরেক্টর 
বলেছেনঃ নতুন নিয়মের ফলে 
ফ্যান্টীর ডাইরেষ্দের হয়েছে শ্যাম 
রাখি না কুল রাখ গোছের অবস্থা । 
আমাদের এখন সরকার ও কমা 
সবাইকে সম্ভুষ্ট করতে হবে । আগে 
কোন কারখানায় বোনাস দেওয়া 
হবে কনা, ওয়েলফেয়ার দেওয়া 
হবে কিনা, এ সবই ঠিক করত 
সরকার । এখন সব দায়িত্ব বর্তেছে 
ডাইরেক্টরদের ওপর । শ্রমিকরা 
চটতে পারেন এমন কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া তাদের পক্ষে এখন মুশকিল। 
কারণ শ্রমিকদের সহযোগিতা ছাড়। 
উৎপাদন বাড়ান যাবে না। উৎ- 
পাদন না বাড়লে লাভ বাড়বে না। 
সেই সঙ্গে এটাও নিয়ম করতে হবে 
যে কোম্পানর লাভ বাড়লে যেন 
কম্মাদের সুযোগ সুবিধা বাড়ে। 
এই সব থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে যে চীনে এখন প্রকাশে 
বথাসপ্তব গা বাচিয়ে সরকারি 
নীতির সমালোচনা করা যাচ্ছে। 
নিজেদের সুবিধা অসুবধা নিয়ে 
আলোচনা করা সন্ভব হচ্ছে, 
আগের. মত ওপর থেকে একটা 
নীতি জোর করে চাপিয়ে না 1দয়ে 
ক্ষমতাকে যথাসন্তব (বিকেন্দ্রীকরণ 
করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাতাদন 'চায়না 
ডেইলি' পড়লেই বোঝা যায় চীন 
এখন এক ক্রান্তকালের মধ্যে দিয়ে 
যাচ্ছে। এতাঁদন বন্ধ জীবনের পর 
মানুষ মুন্তির স্বাদ পেয়েছে । অনেকে 
সেই শ্বাধীনতার -. অপব্যবহার 
করছে? কিন্তু চীনে রাষ্টব্যবস্থাই 
এমন যে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে 
একদিনের মধ স্বাধীনতার সমস্ত 
অপব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা 
নিবেদন করি। 

সমাজতাস্ত্রক দেশ মানেই সুগ 
আর ধনতাস্্ক. দেশমাত নরক 
একথা. ধারা বলেন আম ঠাদের 


দলে নেই। তবে সমাজতন্ত্র ধন- 
তস্ত্রের মত শোষণ নেই। এই 
সমাজে সাধারণ মানুষের জীবনের 
উৎকধ তুলনামূলকভাবে বেশি। 
দুর্নীতও কম। কিন্তু একবারে 
সব কিছু দূর হয়ে গেছে একথা 
বলার কোন মানে হয় লা। ও'রাও 
তা বলেন না। মানুষ মানুষই। 
মানুষ কখনও দেবতা হতে পারে 
না। তবে পারিপার্থিক অবস্থার 
চাপে মানুষ কখনও কখনও পশুতে 
পাঁরণত হয়॥ সমাজতআস্্ক সমাজ 
এমন এক আদর্শ পাঁরবেশ রচনা 
করতে চায় যাতে করে পাঁরবেশের 
চাপে মানুষ পশু না হয়ে ওঠে। 
কিন্তু মানুষের জন্মগত প্রবণতা 
থাকে লোভ-পাপ আর অন্যায়ের 
দিকে হাত বাড়ানর। ধনবাদী 
সমাজে আবার ঈশ্বর বলে একটি 
বন্ধু আছে, পরলোক আছে, পাপ- 
পুণ্য বোধ এবং ভয় আছে। সমাজ- 
তাস্্ক সমাজে সে বিশ্বাস তো 
নেই। - আমি ঘুষ নেব না-ঘুষ 
খাওয়া পাপ বা ঘুষ খেলে ঈশ্বর 
আমাকে শান্ত দেবেন এই বোধ 
তো সমাজতাস্ক সমাজে নেই। 
কারণ জড়বাদী দর্শন তো বলেই 
দেয় ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তবে 
সাধারণ নীতিবোধ তো আছে, 
দেশপ্রেম আছে। আছে আবাল 
শিক্ষা_আমার যা প্রয়োজন তার 
বোশ আমার নেবার আঁধকার 
নেই। অধিকাংশ লোক এই নীতি 
বোধ দ্বারা চাঁলত হন। কিন্তু কেউ 
কেউ নাও হতে পারেন। কাজেই 
কিছু সংখাক লোভী মানুষ আরও 
পাবার আশায় সমাজতাঁন্্ক 
সমাজেও দুর্নীতর আশ্রয় নিয়ে 
থাকেন। 


চীনে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কিছু 
কিছু লোক তার অপব্যবহার 
করেন। সাংস্কীতক বিপ্লবের 
উদ্দেশ) খারাপ ছিল বলে মনে হয় 
না, কিন্তু কিছু নেতা হাতে ক্ষমতা 
পেয়ে এমন অপব্যবহার করতে 
শুরু করলেন যে সমস্ত মানুষ ত্রাহ 


* ত্রাহি করে উঠলেন । 


সমাঙ্গতাস্বক দেশে আর 
একাট প্রবণতা থাকে, যেহেতু 
দেশে এক দলের শাসন, জনসাধারণ 
শান্ত ও সংযত সেহেতু এস্ট্যাব্রিশ- 
নেন্ট বেশ শান্তশালী। তারা 
অন্যায় করলেও বলার কেউ নেই। 
এর ফলে অন্যায় করার প্রবণতা 
অনেক সময় বুদ্ধ পেতে পারে । 
চীনের সাম্প্রাতক একাঁট ঘটনার 
উদাহরণ দই। ঘ্টনাউ আম 


থাকতে থাকতেই 'চাগনা ডেইলি'ঘে 


প্রকাশিত হয়োছল। ্ 
জিলান ফেরাস আআলয় ' 

ফ্যান্তীর চীনের বৃহত্তম ফেরাস 

-আলয় কারখানা। ছহাজার 


লোক কাজ করেন সেখানে । এই 
কারখানার নজন : নেতৃদ্থানীয় 
আফসার নিজেরাই নিজেদের 
প্রমোশন দিয়ে দিলেন। অস্প 
সময়ের ভেতর লাফিয়ে লাঁফয়ে 
নিজেদের বেতন পাঁচগুণ করে 
দিলেন তারা । ডেপুটি ডাই- 
রেক্টর চেন চি ৯৯৮২ সালে এই 
কারখানায় যোগ দেন। এর মধ্যে 
তার ছবার প্রমোশন হয়। ঠার 
মাসিক বেতন ৬৬ ইউয়ান থেকে 
১৪৯ ইউয়ানে দাঁড়ায়। তার 
বেতন বীঁদ্ধর হার ৭ গ্রেড। 
অনাঁদিকে ঠার অধস্তন কর্মচারীদের 
বেতন বৃদ্ধ হয়েছে ১. গ্রেড । 
কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া 
হয়েছে ৪০৫ ইউয়ান। সে জায়গায় 
নেতারা বোনাস পেয়েছেন প্রতেংকে 
১৮০০ ইউয়ান করে। একজন 
পার্টি সেক্রেটার যান চার মাস 
হল জয়েন করেছেন, তানি 
বোনাস পেয়েছেন ৯০০ ইয়ান । 
কারখানার এই কর্তাব্যান্তরা- নানা 
ছলছুতো করে ১৮ রকমের নগদ 
পুরষ্কার নয়েছেন। যেমন উৎকধ 
পুরস্কার, বিদুৎ বাচানর পুরষ্কার, 
শৃঙ্খলা পুরস্কার ইত্যাদি। আর 
কমাঁদের ভাগে। পুরষ্কার জ্টছে 
সামান্যই । তু 

পার্টি কমিটি এই সব 
নেতাদের এখন নিন্দা করছেন। 
পাটি এখন বলছে ডাইরেক্টর 
দুবছরে দুটোর বোশি প্রমোশন 
পেতে পারেন না। তাই তারা যে 
সব টাকা নিয়েছেন, এখন সেগুলি 
ফেরং দেওয়া হোক। ব্ঙ্ক, ঝণ 
নেওয়ার ব্যাপারেও শিল্পগুলি 
আশ্চর্যভাবে - পুণজপাঁতি দেশের 
শিল্পপাতদের মত আচরণ 
করছে। 

চীনে শহরাণলের [শিল্পগুলির 
বাদ্ধর হার ২০ শতাংশ আর 
গ্রামীণ শিল্পের বাঁদ্ধর হার ৫০ 
শতাংশ । অনেক শিষ্প তাদের 
লভ্যাংশ লগ্মি না করে আবার 
ব্যাঞ্ক খণ নিচ্ছে। ব্যাঙ্ক ঝণের 
ক্ষেত্রে একটা শৃঙ্খলা আনার জন্য 
ব্যাঙ্ক অব চায়না বাঁণাজ্ক ব্যাঙ্ক- 
গুঁলকে নানা নির্দেশ দিয়েছে । 
এই নির্দেশের একটা মান্র অর্থঃ 
চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে ধণ দেবে না। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন 


চায়ের মজা জনে জবী,খাচেজে তাত সাধে বানি মা! 1 ! জারী 
০ সক. বিট 


ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন চোখে 
পড়ে না_গণমাধামে বিজ্ঞাপন 
দেওয়ার রেওয়াজ নেই, চীনে ঠিক 
তার উপ্টো। এদেশে বিজ্ঞাপনের 
ছড়াছড়ি । রাস্তার ধারে ধারে 
সারি সার হোর্ডং। সিনহুয়া 
নিউজ এজেন্সি জানাচ্ছে, বিজ্ঞাপন 
প্রকাশের আগে তার সারমর্মীট 
একবার পড়ে নেওয়া দরকার । 
দেখা দরকার তার ভেতরে কোন 
মিথ্যা দাবি বা আঙ্সীল কিছু আছে 
কিনা । থাকলে তা বাদ দিতে 


হবে। 

কনাজউমারজম আসার সঙ্গে 
সঙ্গে যে কোন সমাজে পার্থব 
জিনিসের জনা লোভ বাড়ে। 
অমুকের ফ্রিজ আছে, আমারও 
একটা ফ্রিজ চাই। অমুকের টি ভি 
আছে, আমারও টিভি চাই। 
আমার সাদা-কালো ?ট ভি আছে। 
যতক্ষণ না রঙিন টি ভিকিনতে 
পারাঁছ মনে সন্তুষ্টি নেই। আমে- 
1রকায় দেখোছ একটা ভাল গাঁড় 


দেখলে লোকে সেই দকে তাকিয়ে 
থাকেন। তুলনায় তখন তাদের 


নিজেদের গাঁরব মনে হয়। 
- সোভিয়েত ইউানিয়নে কনাঁজউ- 
মারজম  এসেছে। হাঙ্গেরতে 
একটা গাড় কেনার টাকা জমাবার 
জনা মাহলারা গর্ভপাত খটান। 
কারণ ছেলেপুলে হলেই খরচ, 
গাড়ি কেনার টাকায় হাত পড়বে। 
অথচ হাঙ্গেরতে লোকসংখ]া 
কম। সরকার চাইছে লোকসংখ্যা 
বাড়ক। চীনে এতাঁদন দারিপ্রা 
বন্টন করে সকলে সমান সুখে বা 
দুঃখে ছিল। এখন দেশ আরও 
শিল্প-সমৃদ্ধ হচ্ছে। সাধারণ 
মানুষ ভোগাপণা কিনতে পারছেন। 
এইবার চাঞ্চল) জাগছে । আগে 
চীনা মেয়েরা কসমেটিক্স বাবহার 
করতেন না বললেই চলে। 
কসমোটক্সের দোকানে দারুণ ভিড় ॥ 
আগে মেয়েদের পোশাক ছিল 
সাদাসিধে । এখন মেয়েরা 
রকমার পোশাক পরছেন। 
ভোগ্যপণ্যের প্রতি আসাস্ত 
খারাপ বলে আম মনে কার না। 
কারণ আমি আধুনক মানুষ । 
মানুষ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখ 
চাঁরতার্থ করবে। এতেই তার 
সহজাত আলন্দ। বিজ্ঞান তার 
হাতে এই সৃখ ও আনন্দের চাবি- 
কাঠি তুলে 'দয়েছে। প্রত্যেকটি 
ভোগাপপ্যেরই একটা ব্বহারিক 
উপযোগিতা আছে । একটি মেয়ে 
নিশ্চয়ই ভাল সাজগোজ করবেন। 
কারণ এই সাজগোজের মধ্যে ফুটে 


২৩./ পাঁরবর্ভন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


এখন 


. ভালভাবে থাকি। 


ওঠে তার রুচি, মানাঁসকতা, 
সৌন্দধবোধ। তার জীবনযাত্রার 
জন্য নিম্চয়ই দরকার ফ্রিজ, কুকিং 
রেঞ্জ, ওয়াশিং মেশিন, টি ভি। 
এমনকী তার বান্তগত গাঁড় 
থাকাও দরকার । কারণ গাড় 
তাকে দেবে মুস্তী। কিন্তু এহ 
বাহ্য। মানুষের জীবনের সবচেয়ে 
বড় উদ্দেশা কোয়ালিটি অব লাইফ" 
অর্থাৎ জীবনের উৎকর্ষ বাড়ান। 
আমাদের দেশে প্রাচীন খাঁষরাও 
এই জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কথা 
বলে গেছেন। আবার সমাজ- 
তান্তক দেশের নেতারাও এই 
কথা বলছেন। ঠারা বলছেন, 
মানুষ যখন আদর্শ মানুষে 
পরিণত হবে তখনই তোর 
হবে কমুনিস্ট: সমাজ। 
ভারত বলছে জীবনের উৎকধ 
বাড়াতে গেলে ত্যাগ করতে হবে। 
ভোগ নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়েই 
ভোগ । সমাজতন্ত্র বলছে মানুষের 
জীবনযাতার মানের উন্নীত না 
ঘটালে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁর- 
পাশ্বক সমাজ কাঠামোর পারিবর্তন 
না ঘটালে কখনই মানুষ মুস্ত হবে 
না। আগে উপযুক্ত পাঁরবেশ তোর 
করে দাও, মানুষকে চেতনার গ্ব/র। 
উদ্ধ্ধ কর। তাহলেই দেখবে মানুষ 
আর প্রয়োজনের আঁতারন্ত গ্রহণ 
করছে না। সব কিছু চলছে 
শৃঙ্খলার সঙ্গে । এই আদশ অবস্থার 
নামই কর্নস্ট সমাজ । 

আমাদের ঝাষরা ও কাল মাস 
সকলের লক্ষাই এক £ মানুষকে 
উন্নত মানুষে পারণত করা । পথ 
নিয়ে শুধু মতভেদ । 

ইওরোপের সমাজতান্তুক দেশ 
গুলি এখন জীবনযাত্র/র মানের 
দিক থেকে ধনবাদী দেশগুলিকে 
প্রায় ছু'য়ে ফেলেছে । এখন এক- 
জন রুশী এঞানয়র ও একজন 
আমোরকান এঞ্জনিয়রের জীবন- 
যাতার মানের মধেঃ তফাৎ এমন 
কিছু নয়। এ'র হয়ত দুটো গাঁড়, 
ও"র একটি। ইনি হয়ত বাংলোতে 
থাকেন, উনি হয়ত তিন রুমের 
কামরায়। ইনি হয়ত দুশে। 
ডলারের স্যুট পরেন, উনি 
হয়ত দেড়শো ডলারের ॥ 

চীন এখন দ্ুত কনাজউমার 
সমাজে পাঁরগত হতে চাইছে । 
খুবই স্থাভাবক। ষণরা প্রথম 
জীবনে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া 
শেখেন, দারিপ্ল/ ভোগ করেন, তারা 
বড় হয়ে স্বভাবতই চাইবেন একটু 
আর পাচজনের 


মত আমার জীবনযাত্রার মান 
বাড়ুক। কক্তু জীবনযারার মান 
বাদ্ধ মানেই যে জীবনের উৎকর্ষ 
বুদ্ধ নয় একথা অনেকেই মনে 
কাঁরয় দচ্ছেন। চীনের এই দ্বুত 
আর্থক সমৃদ্ধ, তার এই ভোগবাদ 
সামাজিক লক্ষের পক্ষে সহায়ক 
হবে কিনা, তা নিয়ে চীনের অনেক 
চিন্তাবিদ সংশয় প্রকাশ করছেন। 
আমি ১৯৮৫ সালের ১৮ জুলাই 
“চায়না ডেইলি'তে প্রকাশিত, এক 
চীনা লেখক তোং গাং-এর একাঁট 


মন্তব্য উদ্ধত করছি। তোং যাযা . 


লিখেছেন তা হুবহু উদ্ধত 
করলাম £ নী 

“আজ চীনের পাঁরবার্ভত জীবন- 
ধারার বিষয়ে অনেক কথা বলা 
হচ্ছে। জনসাধারণকে বোঝান 
হচ্ছেযে এই সব সংস্কার চীনা 
জনগণের জীবনযাত্রার মানের 
উন্নতির জন) । 

একথা সাত ষে এই সংস্ক'র 
চীনের জনগণের জীবনযাত্রার 
পাঁরবর্ভন ঘটাচ্ছে । যখন ড্র, 
রেডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার খবরের 
কাগজের শিরোনাম হয়ে দীড়ায়, 
তখন মনে হয় আএও বড় গুরুহুপ্ণ 
জিনিসকে যেন অবহেল। কর৷ 
হচ্ছে: এর বদলে আমাদের এই 
আধুনিকতা আন্দোলনে জ্রীবলয।ঠার 
মানের প্রাতি বেশি জোর দেওয়। 
উাঁচত। আম বিশ্বাস' কার লা, 
জীবনযাত্রার মান বাড়লেই বঙ্ 
লোকের প্রতাশ। অনুযায়ী জীবণ- 
যাতা উন্নত হবে। উন্নত জীবন 
জীবনযাত্রার মান ছাড়াও অনা 
অনেক বিষয়ের উপর [নর 
করে)? 

'চায়ন। ডেলতে সম্প্রতি প্রকাশিত 
হয়েছে একটি প্রবন্ধা। তাতে বল৷ 
হয়েছে গত ছবছর ধরে জীবনযাত্রার 
মানের উন্নীত ঘটছে । শহরের চেয়ে 
গ্রামের লোকদের আয় বেড়েছে । 
কিন্তু ওই প্রবদ্ধে জীবনের অনাদিক- 
গুলির কথা বলা হয়ান। জীবন- 
যাতার মান যাঁদ টাকা দিয়ে মাপ। 


হয় তাহলে সেটি বিদ্রাস্তকর। 
জনসাধারণের হাতে এখন 
আগের তুলনায় বৌশ খরচ 


করার মত টাকা এসেছে। এটা 
খুবই সুখের কথা । এখন আর 
পশ্চিমী স্ট আর ওয়েলকাট ড্রেস 
নোৌতক অধঃপতনের লক্ষণ নয়। 
আর একজনের আয় থেকে খরচ 
করা হিডনিজম বা ভোগবাদ বলে 
গণ্য হচ্ছে না। কিন্তু বিপথচাঁলত 
কনজিউমারিজম থেকে পাগলের 


মত যে কেনাকাটা চলছে তাতে 
করে সামাজিক দায়-দায়ত্বকে 
উপেক্ষা করে অনেকে শুধু টাকা 
রোজগারটাকেই মুখা করে তুল- 
ছেন। জাল মাল তোর, প্রতারণা, 
তছরুপ এই সবের আবিভাব 
হয়েছে। চীন বিরাট দেশ। জন- 
সংখ্যাও প্রচুর। আধুনকতার' 
জন্য গশ্চিমকে অর্থনীতির [দিক 
থেকে নকল করা খুব আবিজ্ঞোচিত 
কাজ। 

মোটর গাড় শিপ্পের কথা 
ধরা যাক। আগোরকাকে এই শিস্প 
গাঁত এনে দিয়েছে। জীবনযাত্রার 
পক্ষে তা পাঁরণত হয়েছে এক 
অপাঁরহার্য সামগ্রীতে। 

আজ বেইজিং ও সাংহাই-এর 
রাস্তার য৷ অবস্থা তাতে প্রত্যেক 
লোকের দূরে থাক, প্রতেক পাঁর- 
বারের এরুটি গাড়ি থাকলে কী 
অবস্থা হবে! 

গত অক্কযেবের মাসে কমুযানস্ট 
পার্ট বর্তমান সংস্কারের উদ্দেশোর 
কথা বলতে গিয়ে বলে ঃ 'সংঘ্কাতি- 
সম্পন্ন, দ্বাস্থাবান ও বৈজ্ঞানক 
জীবনযাতা গড়ে তোলাই, এর 
উদ্দেশ/। আধুনিক: উৎপাদনশীল 
শান্তর ও সামাজিক প্রগতির প্রয়ো- 
গন মেটান এর উদ্দেশ । 

তাই যাঁদ হয়, তাহলে আমরা 
জীবনযাতার মনের চেয়ে জীবনের 


. উৎকর্ষের কথাই বোঁশ করে বলব। 


উন্নত দেশের আঁভজ্ঞতায় 
আমরা দেখেছি যে বৈষাঁয়ক 
প্রগাতির দিকে বোশ জোর দিতে 
গিয়ে তাদের নানা সামাঁজক ও 
পরিবেশগত সমস্যা দেখা 1দচ্ছে। 
তাদের সামাঁজক সম্পদের বিরাট 
অপচয় হচ্ছে এবং বহু লোকের 
জীবনে আধ্যাত্মক শূন্যতা এসেছে । 

এগুলে। পারহার করার উদ্দেশে 
আধুনিকতার কর্মসৃচি কতখানি 
সফল হল তা বিবেচনার জন/ 
জীবনের উৎকর্ষকেই বিচারের প্রধান 
মানদণ্ড করে তুলব। এই দঁষ্ট- 
ভাঙ্গকে গণমাধাম কেন, সমস্ত 
ব্যস্তরই সমর্থন করতে এাগয়ে 
আসা উঁচত।” 

চীনের সংবাদপত্রে খোলাথুল- 
ভাবে এই সমালোচনা প্রকাশিত 
হচ্ছে। এর দ্বারা যেমন প্রমাণত, 
হয় আধুীনকতার সন্তাব্য সঙ্কট 
সম্পর্কে চিন্তাবদরা  কতথাঁন 
উীদদগ্র, তেমাঁন প্রমাণিত হয় 
মানুষের মুক্ত চিন্তার আঁধকার আজ 
চাঁনে আবার স্বীকৃতি পাচ্ছে। [2] 


(চেলবে) 


রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কান্ত 
বিশ্বাসের দায়ত্ে আছে রাজোর 
শ্রাথামক ও মাধামিক স্তরের শিক্ষা 
ব্যবস্থা ॥ গত সোমবার ১২ আগস্ট 
মহাকরণে তার ঘরে বসে এই 
সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হয়। 

পরিবর্তন $ বামফ্রণ্ট আসার 
পর এই রাজ্যের শিক্ষার কতখানি 
উন্নাত হয়েছে 

কান্তি বিশ্বাস ৪ শিক্ষার 
পারিবেশের যথেষ্ট উন্নাতি হয়েছে । 
এখন আমাদের পরীক্ষা পিছোয় 
না। নিয়ামত ভাবে পরীক্ষা হচ্ছে) 
পরীক্ষা শেষ হবার যাট থেকে 
সন্তর প্চান্তর দিনের মধ্যে ফল 
প্রকাশ হচ্ছে। বিশেষ করে 
মাধামিক ও উচ্চ মাধ/মিক পরীক্ষার 
কথা বলাছি। এখন কোথাও কোন 
গণটোকাটাক হচ্ছে এরকম 
কোণ খবর আমাদের কাছে নেই। 
সামান/ একটু -আধটু হতে পারে 
তবে সেটা বড় কথা নয়। 

শিক্ষা বাবস্থা সুষ্ঠভাবে চলার 
যে দুটি লক্ষণ_পঠন-পাঠন এবং 
পরীক্ষা_এ দুটো কাজই যখন 
সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে তখন আমরা বলতে 
পার যে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত 
হয়েছে। 

পরিৰত্ঁন ॥ সম্প্রাতি আপ- 
নার দপ্তর ঘোষিত শিক্ষক ও 
শিক্ষাকমাঁদের পেনশন স্কিম নিয়ে 
এক শ্রেণীর শিক্ষক ক্ষু্ধ। তারা 
এই স্িমটিকে গ্রহণযোগ) মনে 
করছেন না কেন 

শ্রীবিশ্বাস ৪ গ্রহণযোগা মনে 
না করার কোন কারণ নেই। এই 
রাজের প্রাথামক ও মাধ্যামক বিদা)- 
লয়ের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় তন 
লক্ষ-ডাদের অবসরকালীন যেসব 
সুযোগ সুবিধার বাবস্থা কামরা 
করোছ নঃসন্দেহে বলা চলে, এত 
সুযোগ সুবিধার বাবস্থা সারা ভার- 
তের কোথাও নেই। 'অবসর 
গ্রহণের সময় ঠাদের সর্বশেষ যে 
বেতন তার অর্ধেক পাঁরমাণ অর্থ 
ঠারা গেনশন হিসেবে পাবেন। 
কমুটেশনের সুযোগ-সুবিধাও এখানে 
আছে। একই সঙ্গে সাড়ে ষোল 
মাসের বেতন অথবা ৩৬ হাজার 
টাকা গ্রযাচ্ইীট হিসাবে পাবেন। 
উপরজ্তু সাধারণ শ্রাফডেণ্ট ফাও- 
এর সুযোগ আছে, ফামীল পেন- 
শনের সুযোগও আছে। অর্থাং 
একজন সরকার কর্মচারী অবসরের 
সময় যেসব সুযোগ পান,বেসরকারি 
ইস্কলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও 
সেই একই ধরনের সুযোগ পাবেন। 


শিক্ষকদিবস উপলক্ষে 


শিক্ষকদের এত সুযোগ দুবিধা 


ভারতের আর কোথাও নেই £ 
কান্তি বিশ্বাস 


ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধারুফণণের] 
জন্মদিন স্মরণে প্রতি বৎসর “শিক্ষক দিবস" পালিত 
হয়। শিক্ষকরা যেহেতু জাতিগঠনের এক গুরুত্বপৃণ 
দায়িত্ব বহন করছেন সে কারণে তাদের সুখস্থাচ্ছন্দের 
দিকে দৃষ্টি দেওয়া জাতীয় কর্তব্যের মধ্যেই গড়ে! 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেদিক দিয়ে অনেক- 
খানি সুযোগ সুবিধা ইতিমধ্যে পেয়েছেন । সরকারি- 


ভাবেই তাঁদের নানা দাবিদাওয়া মেটানর চেষ্টা 
হয়েছে । . অবশ্য অনেক অসুবিধা এখনও দূর 
হয়নি । 


গত কয়েক বছরে শিক্ষকদের জীবিকাগত সুযোগ 
সুবিধা সত্যিই কতখানি বেড়েছে তা নিয়ে কথা বলার 
জন্য পরিবর্তন-এর পক্ষ থেকে রাজোর প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের 
কাছে যাওয়া হয়েছিল। তিনি পরিবর্তন-কে একান্ত 
সাক্ষাৎকারে. সে বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন । 

শিক্ষকদের জনা ইতিমধ্যে এ-রাজ্যে পেনশন দানের 
নীতি চালু হয়েছে । পেনশন সংক্রান্ত সেই নীতি কী, 
কেমন করে পেনশন-এর জন্য আবেদন করতে হয় 
ইত্যাদি তথা -সমৃদ্ধ একটি পৃথক লেখাও এসঙ্গে 
প্রকাশিত হল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই পৃথক 


লেখাটি থেকে পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য একসঙ্গে 
পেয়ে যাবেন । 


এই ব্যবস্থা আমরা করোছ। 
পরিবর্তন $ আপনি বল- 
ছেন, শিক্ষার পাঁরবেশ উন্নত, 
শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অসুবধাও 
দূর করার চেষ্টা হয়েছে, তবুও এক 


" শ্রেণীর শিক্ষক কেন তাদের বিদ্যা- 


লয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেতে ইদাসীনা 
দেখাচ্ছেন বা আন্তরিকতার অভাব 
হচ্ছে বলে আভযোগ উঠছে ? 


শ্রীবিশ্বাস & এখানে একটা 
ঝাপার আছে। সেটা হল--এখন 
শিক্ষকরা হয়ত যে টাকা পান, 
তাদের চাহিদা তার থেকে বেশি। 
এটা থাকতেই পারে। আমাদের 
মত সমাজে আমরা যতই বেতন 
বদ্ধ করি না কেন, যতই মহার্থ- 
ভাতা বৃদ্ধ কার না কেন.. তবুও 
তাদের কিছু চাহিদা স্বাভাবিক 
ভাবেই থাকতে পারে। তবে 
আমাদের ক্ষমতায় যা আছে তা 
দিয়েছি, এবং শিক্ষকদের আমরা 
বলোছ যে সুযোগ সুবিধামত তাদের 


যে অসম্পূর্ণ দ।ব গআাছে সেটা 
আমরা দেবার চেষ্টা করব এবং 
এটা আমার বিশ্বাস করার কারণ 
আছে যে, [বিরাট সংখ/ক শিক্ষক, 
ভারা আস্তারকতা নিয়ে ক্লাসে 
পড়াশুনো করান । যার ফলে প্রাত 
বছর ফার্ট ডিভিশনে পাশের 
সংখ্যা বাড়ছে, পাশের হার ঝাড়ছে 
এবং বিদ্যালয়ের পঠন - পাঠনও 
উন্নত হচ্ছে। ভারতের অনা রাজ্যের 
সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে যে, 
আমাদের এখানকার প্ঠন-পাঠন ও 
শিক্ষা ব্যবস্থা অন) যে কোন রাজ) 
থেকে উন্নত। তাই আমরা সুযোগ 


সুবিধা বুদ্ধি করার ফলে শিক্ষকদের 
মধ্যে তার, কোন প্রাতফলন পড়োন 
এটা হিক নয়। তবে এক শ্রেণীর 
শিক্ষক এখনও মনে করছেন তাদের 
আরও বোশ পাওয়া উচিত ছিল। 
আমরা দিতে পারান, তার জন্য 
আমরা দুঃখত। আমাদের যা 
সহায় সন্থল তাতে এর বোশ দেওয়া 


, সরকারের এই সিদ্ধান্ত 


সম্ভব হয়নি । .-এর জন্য আমার 
আবেদন-ধারা শিক্ষক, তারা 
ভবিষৎ বংশধরদের কথা বিবেচনা 
করে, এই অসম্পূর্ণতা থাকা সত্বেও 
যেন আন্তারক ভাবে কাজ করেন । 


পরিবর্তন ॥ আপাঁন কি 
মনে করেন একজন শিক্ষক আন্ত- 
'িকভাবে কাজ করতে পারছেন 
না তা কেবল অর্থনৈতিক কারণে? 
নাক শিক্ষার পরিবেশেই অন 
কোন চাপ আছে ? 


জ্রীবিশ্বাস ৪ আমি মনে কার, 
আমরা যখন শিক্ষকতা করেছি 
তার থেকে আজকের শিক্ষার 
পাঁরবেশ অনেক উন্নত। 
আরও অনেক বৈজ্ঞানিক ভান্তর 
উপর শিক্ষার পাঁরবেশ রচনা .করা 


হয়েছে। সেই জন্য পারবেশ 
এমন কোন প্রাতকূল নয় 
যার জনা শিক্ষকদের কাজ 


করার অসুবিধা আছে । কন্তু একটা 
বিষয়, সেট। হল সারা ভারত 'জুড়ে 
আজ সক্ট, মূলত অথ্থনৌতিক 
স্কট । সেই সক্কটের প্রাতচ্ছবি 
সমাজের একটা অংশ শিক্ষকদের 
উপরও প্রাতিফলিত হচ্ছে। সেই 
জন) শিক্ষকদের মধ্যে কিছুটা 
আশ্থরতা দেখা দিতে পারে। এ 
ছাড়া আর কোন অসুবিধার কোন 
কারণ আছে বলে আঁম মনে কার 
না। 

পর্িবততন 8 শেষ প্রশ্ন। 
সম্প্রাত আপান কৈল্রীয় সরকারের 
প্রস্তাবত “আদর্শ দ্কল' পারকপ্প- 
নার বিরোধিতা করেছেন। বলে- 
ছেন, এতে দেশের এক] নষ্ট হবে। 
এক) নষ্ট হবার কারণটা কী ? 


শ্রীবিশ্বাস £ কারণ শিক্ষার 
মাধাম। হিন্দি-ভাষাভাষী এলা- 
কার ছেলেমেয়েরা যখন ক্লাস 'সিক্স- 
এ উঠবে,' তখন তাদের: শিক্ষার 
মাধাম হিন্দিই থাকবে। আর 
আাহন্দিভাষী ছেলেমেয়েরা যখন 
ক্লাস সিক্স-এ উঠবে তখন তাদেরও 
শিক্ষার মাধাম হবে হিন্দি। যেটা 
তাদের কাছে পরত-প্রমাণ বাধা 
হিসাবে দেখা দেবে। তাতেই 
আমাদের ভারতের যে একা সে 
একার ওপর আঘাত আসবে। 
দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কেন্দ্রীয় 
নেওয়া 
উচিত হয়ান। [2 


সাক্ষাৎকার £ 
শ্যামল বসু 


পাঁরিবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ২৪ 


শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্গুতি এই ভ্রিন্ক! 


বোর্নভিট। _ মপ্টেড ব্রাউন পানীয় আহার, 
যাতে কোকো, মণ্ট, দুধ আর চানর পুষ্টিগুণ 
রয়েছে । এ প্রস্তুত করেছে ক্যাডবোর-__ 
১০০ বছরেরও ওপর যার৷ পানীয় আহার 
তৈরীতে বিশেষজ্ঞ । 


প্রাত কাপ দুধে, দুচামচ বোর্নাভটা মিশিয়ে খেলে, 


ক পাবে পুষ্টি ও আস্থাদে 


পারিবারের প্রত 
ভর৷ এক পানীয়। 


4ঠি ঘানার্ভটী ভর ত্র 


হার তেত্য £74তাদরনি পাতে জানার ধরা তেতো. 


জনো ওদের দিনে দুবার বোর্নীভিট। দিন-__ 
আর লক্ষ করুন, শরীর উপযোগী যথাযথ 
শান্ত পেয়ে ওরা কেমন তরতারয়ে বাড়ছে ! 
বাচ্চাদের প্রাতি যত্রশীলা এক মা বলেন 2 
“আমার বাচ্চ ধে বোর্নাভিটা মিশিয়ে 
খাওয়াই বলে, ওদের বাড়ন্ত বছরগুলর 
পয়োজনীয় পুষ্টি আর শান্তি যথাযথভাবে পায় 
তাইতো পালন-পোষণ সাঠকভাবে করতে, 
বাচ্চাদের বোর্নাভটা হবেই খাওয়াতে 1” 


শিক্ষকদিবস উপলক্ষে 
নতুন শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম 
পুরোপুরি মানতে গিয়ে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে 


পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যলয়গুলর 
শিক্ষক নিয়োগের প্রচলিত পদ্ধতি 


নুটিমুন্ত কিনা_তা জানার জনো 


বেশ কিছু বিদ/লয়ে ঘুরোছি। কোন 
কোন শিক্ষক প্রচলিত পদ্ধাতিতে 
সমুষ্ট। আবার প্রগালত পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এমন 
শিক্ষক-শীক্ষকাও আছেন। তবে 
তারা আঁধকাংশই িশেষ কিছু 
বলতে বা নিজের নামে বিবুঁত 
প্রকাশ করতে আনচ্ছুক। 

বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষানীতি 
অনুযায়ী সখ বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
নিয়োগে একই পদ্ধতি মেনে চলা 
হয়।  বিদ্যালয়গুলতে ধরাধাঁরর 
মাধামে চাকার এখন আর হয় না।" 
এই মত অনেক শিক্ষক-শাক্ষকার 


যোগ্যতা থাকা সত্তেও প্রার্থীরা , 


সবসময় চাকার পাচ্ছেন না।'-- 
এধারণাও কোন কোন শিক্ষক 
গোষণ করেন। 
শিক্ষক নিয়োগের প্রচালত পদ্ধাতি £ 
৯. বর্তনানে কোন বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার কোন শৃন/পদ সৃষ্টি হলে 
প্রথমে ৩ ডাস্টি্ট ইন্সপেক্টর অব 
স্কুলস-এর কাছে জানাতে হয়। 


২. ডাস্্ট ইন্সপেন্টর অব 
স্কুলস অনুমতি দিলে, প্রথমে তাদের 
জানা কোন উপযুস্ত প্রার্থী থাকলে 
তার নাম 'এক নম্বরে' পাঠিয়ে দেন) 
সাধারণত কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা 
চাকুরিরত অবস্থায় মারা গেলে 
তার উপযুন্ত ছেলে বা মেয়ে থাকলে 
তানই ভাস্টাক্ট ইন্সপে্টর* অব 
স্ুলস-এর মাধমে প্রথম সুযোগ 
পান । 

৩. যাঁদ এরকম কোন প্রা 
না থাকেন তাহলে বিদ্যালয়ের শূন/- 
পদের কথা এমপ্রয়মেন্ট একসচেঞজকে 
জানান হয়। তাদের নথিভুত্ত 
যাঁদ কোন উপযুণ্ত ব্যাস্ত থাকেন 
তাদের নাম ঠিকানা এক্সচেঞ্জ থেকে 
বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
বিদ্যালয় তখন ইন্টারাঁভউ-এর 
মাধামে উপযুস্ত প্রার্থীকে নিয়োগ 
করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই নিয়োগ 
করা হয়না। তিনজন প্রার্থীর 
যোগ্যতা অনুযায়ী প্যানেল তোর 
করে ডি আই আঁফসে পাঠান হয়। 
তারা অনুমোদন করলে প্রথম ব্যান্ত 


নিযুস্ত হন। 

৪. যদি এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ 
থেকে কোন নাম 'নার্দষ্ট সময়ের 
মধ্যে (১৫+৭-২২ দিন) না 
পাঠান হয়, তাহলে রাঙ্ঞান্তরে 
প্রচলিত কোন পািকায় শৃন্ঃপদের 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। 

&. প্রাাদের আবেদনপত্র 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা 1বদযালয়ের 
রোঁজস্টারে লেখা হয়। [বিদ্যালয় 
পাঁরচালন কর্তৃপক্ষ বা ডি পি আই 
থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
ডিভিশন, কম্পাটমেণ্টাল বিভিন্ন 
যোগ্যতার ভান্তিতে নার্দষ্ট নম্বরের 
বাবস্থা করা আছে। রোজিস্টারে 
প্রার্থীর নাম, আবেদনপত্র পাবার 
তারখ, পদ্ম তাঁরখ, শিক্ষাগত 
যোগাতা, যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্ত 
নম্বর, অতিরিন্ত োগাতা এবং তার 
প্রমাণপন্্রের জন) প্রাপ্ত নম্বর লিখে 
'টোটাল মাক্স” দেওয়া হয়'। 

৬. আবেদনপত্র জমা দেবার 


শেষ তারখ পোঁরয়ে গেলে 
সিলেকশন কমাট যোগ প্রাথা 
বঝাছতে বসেন। এই কাঁমাঁটতে 


থাকেন বিদ।লয়ের প্রধান শিক্ষক, 
সম্পাদক, একজন শিক্ষক প্রাতিনাধি, 
পঞ্/ায়েত থেকে পাঠান একজন 
প্রাতীনীধি এবং একজন বিশেষজ্ঞ । 
সাধারণত যে বিষয়ের শিক্ষক 
নিয়োগ করা সেই বিষয়েরই একজন 
অধাপককে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা 


হয়। 
৭. সিলেকশন কিট সাধারণত 


দশজনকে বেছে নিয়ে “তাদের 
রোঁজস্টার্ড পোস্টে চিঠি দেন। 
প্রাথাদের ইণ্টারভিউ-এর- জন্য 


ডেকে পাঠান হয়। ইপ্টারভিউ হয়, 


১& নম্বরের জন্য । একজন বিশেষজ্ঞ 
এই পরাক্ষা নেন "সিলেকশন 
কাঁমাট'-র উপস্থিতিতে । সব নম্বর 
মিলে যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
হন ডাদের'প্যানেল করে, প্যানেলটা 
ম্যানোজং কাঁমাটর সই-এর পর 
ডি আই অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া 


য়। 

৮, ডি আই আঁফস নামগুলো 
অনুমোদন করলে বিদ্যালয় প্রথম 
জনকে নিয়োগ করে । 

নবপল্লী, বয়েজ হাই কুলের 
প্রধান শিক্ষক মুরা'রমোহন লাহা 


জানালেন যে তারা উপরোস্ত বিধি- 
নিয়মগুলো . সঠিকভাবেই পালন 
করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে 
আগের বাবস্থার থেকে এই ব্যবস্থা 
অনেক বোঁশ কার্যকর । এই ব্যবস্থা 
একটু বেশি সময় -সাপেক্ষ হলেও, 
বেকার সমসযা জর্জারত ব্ঠমান 
অবস্থায় যোগা প্রার্থা নির্বাচনে এর 
থেকে ভাল কোন উপায় আর কিছু 


নেই। 
গুন্তয়া ক্ষেতনাথ উচ্চ বিদ্যা- 


লয়ের শিক্ষক অগ্রতিম বন্দেযা- 
পাধায়ের মতে বর্তমানে আঁধকাংশ 
বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা শিক্ষকদের 
তুলনায় খুবই বোৌশ। আগে এই 
সমস] বিশেষ ছিল না। কিন্তু 
ঝামক্রণ্ট সরকার শিক্ষাকে সর্বজনীন 
ও অবৈতানক করায় বিদালয়ের 
ছাতসংখা। ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে 
এবং সেই হারে শিক্ষকের অভাব 
ঘটছে । শিক্ষক নিয়োগে সরকারি 
যে বিধিবাবন্থা আছে তা বেশ 
ভাল। সরকার শিক্ষাগত যোগাতা 
অনুযায়ী যে নিয়োগ ব্যবস্থা করে- 
ছেন তাতে অযোগ বার প্রবেশের 
হার কমেছে। এ সত্বেও বলা যায় 
যে, সরকার যাঁদ পারিক সার্ভিস 
কামশনের মত কোন কাঁমশনের 


মাধামে শিক্ষক নিয়োগ করেন 
তাহলে তা আরও ভাল হবে। 


আদাহাটা বালিকা বিদ্যালয়ের 
শিক্ষিকা গোরা ব্যানার্জি জানালেন 
যে শিক্ষক নিয়োগে পচাত 
বাবস্থা সম্পূর্ণ তুটিমুন্তি নয়। 
প্রথমেই বলা যায় যে, শিক্ষক 
নিয়োগের বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট একাটি 
খবরের কাগজে দেওয়া উচিত। 
অনেক সময় নিয়ম পালনের জন। 
এমন কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 
যে কাগজ আধকাংশ লোকের 
নজরে আসে না। 'যোগাত 
অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ'_এই 
নীতিটি অত্য্ত যুল্তযুন্ত। কিন্তু 
ইন্টারাভউ-এর জন্য যে বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করা হয় সবসময় তা 
ঠিক নিয়োগ হয় না। তার 
ঝান্তগত অভিজ্ঞতা যে একবার 
এক বিশেষজ্ঞ তাকে ভুল প্রশ্ন 
করোছিলেন। শিক্ষক নিয়োগের 
বর্তমান পদ্ধাত আগের থেকে ভাল 
হয়েছে এজনা বর্মান সরকার 


, বিংশ শতাব্দীর 


অভিনন্দনযোগ্য, : কিন্তু নিয়ম 
যেভাবে পালন হয় তা আরও 
তুটমুস্ত করতে হবে। 

দত্তপুকুর, নিবাধই উচ্চ িদ্যা- 
লয়ের শিক্ষক চণ্ডী চরুবরতা জানা- 
লেন, বর্তমান নিয়র্মেবদ্যালয় কর্তৃ- 
পক্ষের অনুগ্রহভাজন অযোগ্য 
ব্যান্তর থেকে যোগ) ব্যাস্ত 
নিয়োগ বেড়েছে। তবে নিয়োগ 
পদ্ধাত এত জাটল যে একজন 
শিক্ষক চলে গেলে বা অবসর নিলে 
তার ভ্রায়গায় অপর একজনকে 
[নিয়োগ করতে বছর. ঘুরে যায়। 
ভাল শিক্ষকমাত্রেই ছাত্রাবস্থায় ভাল 
ছাত্র ছিলেন, এটা ঠিক নয়। তাই 
শিক্ষাগত যোগাতার বিচারে শিক্ষক 
নিয়োগে ছাত্রদের বিশেষ উপকার 
হচ্ছে না। প্রতোক প্রার্থীকে অন্তত 
এক সপ্তাহ 'ক্লাস ডেমনসৌশন' 
দেওয়ার বাবস্থা করলে সেক্ষেত্রে 
ভাল শিক্ষক বেছে নেওয়া যাবে। 

উপরোস্ত বপ্তবাগু!ল পর্/লোচনা 
করলে একটা ঝপার  পারিষ্কার 
বোঝা যায় যে বর্তমান সরকার 
শিক্ষক নিয়োগে দুনীতি দূর করতে 
চেয়েছেন। কিন্তু ঝাপারটা মশা 
মারতে কামান দাগা নয় কি? 
শেষ পর্যায়ে 
এসে এই মাতাতরপ্ত জাটল 
বাবস্থাকে কাঁভাবে মেনে নেওয়া 
যায়? একজন শিক্ষক নিয়োগে 
এই নিয়ম পালন করতে গেলে যে 
ব॥পক সময় প্রয়োজন, তা কি' 
বিদ/লয়ের ছাত্র-ছাীদের পক্ষে 
ক্ষাতকর নয়? বহু বিদ্যালয়ের . 
ছাত্-ছাতীরাই এইভাবে শিক্ষকের 
অভাবে ক্ষাতগ্রন্ত হচ্ছেন। এ 
ব্যাপারে বলা যায়_- 

৯) শিক্ষক নিয়োগে কোন- 
মতেই একমাসের বোঁশ দোঁর করা 
উচিত নয়। 

২) আবেদনপত্র আহ্বান করা, 
ইন্টারাভিউ নেওয়া ইত্যাদি কাজের 
দায়িত্ব যদি ডি আই-এর ওপর 
থাকে এবং যদ ডি আই আগে 
থেকেই বাভন্ন বিষয়ের শিক্ষক 
নিয়োগের একটা প্যানেল করে 
রাখেন তাহলে বিদ্যালয়ে শৃন/পদ 
স্ষ্ট হওয়া মাত ডি আই-এর 
কাছে শিক্ষক চাইলে তান নাম 
পাঠিয়ে দিতে পারেন। এভাবে 
সময় অনেক কম লাগবে । 

৩) "শক্ষক নিয়োগ কামশন" 
এর মাধ্যমে প্যানেল তোর করে 


সেই প্যানেল থেকে শিক্ষক নিয়োগ 
করা যেতে পারে। 1] 
সুতনু মুন্সী 


শিক্ষক শিক্ষিকারা কী হারে পেনশন পাবেন 


পাশ্চমবঙ্গের সরকার-স্পনসর্ড 
ও বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত'বদ্যা- 
লয় সমূহের 'শক্ষক শাক্ষিকা ও 
শিক্ষাকমাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার পেনশন 'চালু করেছে। 
যারা এই পেনশনের সুযোগ [নিতে 
চান তাদের নিম্মীলাথত যেকোন 
একা বাবন্থা পছন্দ করতে হবে। 
এবং সে অনুসারে একটি ফর্ম প্রণ 
করতে হবে £ 

১. ৬৪ শতাংশ কাঁট্রবউটারি 
প্রভিডেন্ট ফাও+ পেনশন + রিলিফ 
বাবদ থোক ৫৫ টাকা । এক্ষেতে 
পেনশন ধার্য হবে শেষ ৩৬ মাসের 
গড় বেতনের এক-চতুর্থাংশ । 

২. নতুন, হারে পেনশন+ 
রালফ +পারঝারিক পেনশন+ 
গরযাচুইটি। 

৩. কাঁ্রাবউটার প্রডিডেণ্ট 
ফাও+যা ম্‌ল বেতনের ৮৩৩ 
শতাংশ + গ্রযাচুইটি। 

৯.৪. ৮১ ও তার পরে 
শিক্ষক শ্িক্ষকা পদে নিষুক্তরা 
৯ নম্বর বাবস্থু। গ্রহণ করতে পার” 
বেননা। তাদের ২ ও ৩ নম্বরের 
মধ্যে যেকোন একটি নিতে হবে। 

পেনশন কত প্রকারের 
হতে পারে? 

১. পূর্ণ কার্যকালের পর অব- 
সরগ্রহণ-জনিত পেনশন 

২. ডাক্তার মতে কার্ষে অক্ষ- 
মতা-জনিত পেনশন 

৩. পদের অবলুপ্তি- জনিত 
ক্ষাতপ্রণ বাবদ পেনশন 

৪. শ্গেচ্ছায় অবসর গ্রহণ- 
জানত পেনশন 

৯, ২ ও ৩ নংএর জন্য কম- 
পক্ষে ৯০ বংসর এবং ৪ নং-এর 
জন্য কমপক্ষে ২০ বংসর কার্যকাল 
হওয়া চাই। 

রিলিফ বাবদ কী পাওয়া 
মাবে।? 

পেনশনের সঙ্গে মহার্ঘ রালিফ 
যোগ হবে। প্রতি কিন্ত ডি এ 
বাড়লে রাফ বাড়বে, ৫০০ টাকা 
চা তদূধ পেনশনের জন্য ১২৫০ 
টাকা । ৫০০ টাকার নিচে এ বদ্ধ 
হবে পেনশনের ২২ শতাংশ । 

রিলিফের হার 

৯.৪.৮১৯ থেকে ৩৯.৮.৮২-এর 
মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্যান্তর ক্ষেত্রে £ . 

১.৪.৮৫ তারখে 'রাঁলফের 
পারমাণ হবে পেনশনের ৭২-৫ 
শতাংশ,সর্ধোচ্চ ৩৬৩ টাকা। 


২৭ / পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


১৯৮২ ও তার পরবতাঁকালে 
অবসরপ্রাপ্ত বস্তির ক্ষেতে 
১.৪.৮৫ তারিখে রালফের 


পাঁরমাণ হবে পেনশনের ৫৭-$. 


শতাংশ ,সবোচ্চ ২৮৮ টাকা । 

পেনশন প্রাপক তার মূল পেন- 
শনের উ অংশ পর্যন্ত 097000015 
করতে পারবেন। ৬০ বৎসর বয়সে 
অবসর নেবার পর €500200015 
করলে প্রাত. টাকার বিনিময়ে 
১১৭৭২ টা্চা পাবেন। 

গ্যাচুইটি 

কার্যকাল ১০ বৎসরের কম 
হলে প্রাতি বৎসরের জন্; ১ মাস 
হিসাবে এবং ১১ বৎসর থেকে 
৩৩ বংসর পর্যন্ত কার্যকালের ক্ষেত 
প্রাত বছরের জন্; ₹ মাস হিসাবে 
পেনশনের জন্য নির্ধারণের অঞ্ক 
(শেষ বেতন +মহার্থ ভাতা) 
গ্রাচুইটি পাওয়া যাবে। কোন 
ক্ষেত্রেই ১৬২ মাসের বোঁশ 
গ্যাচুইটি পাওয়া যাবে না। 
সবৌচ্চগ্রাচুইটির পাঁরমাণ ৩৬০০ 
টাকা। 

্ৃত্যুজনিত গ্রযাচুইটি 

কাজে যোগ দেওয়ার ৫ বংসর 
পর ও ২৪ বংসরের মধে) 
মৃত্য ঘটলে মৃত কর্মীর মনোনীত 
ব্যাপ্ত অথবা পাঁরবারের সদসারা 
পেনশনের জন) নর্ধারত অঙ্কের 
(শেষ বেতন+ মহার্ঘ বেতন) ১২ 
গুণ মৃত্যুজনিত গ্র্যাুইটি পাবেন) 
২৪ বছরের আঁধক কাজ করার 
পর মৃত্যু ঘটলে যত বৎসর কার্যকাল 
হবে তত ২ মাসের পেনশনের 
জনা নির্ধারত অঙ্ক এ বাবদ 
পাওয়া যাবে তবে তা ১৬২ গুণের 
বেশি হবে না। ২৬ বংসর কাজ 
করার পর মৃত্যু ঘটলে ১৩ গুণ হবে, 
আবার ৩৬ বংসর কাজ. করার 
পর মৃত্যু ঘটলে ১৬$ গুণ হবৈ। 

পেনশন ও গ্র্যচুইটি নির্ধারণের 
জন] ৬ মাসের. বেশি অথচ ১২ 
মাসের কম সময়কে ২ বৎসর ধরা 
হবে। যথা ২৮ বংসর ১০ মাস 
কার্যকাল হলে ধরতে হবে ২৮২ 
বৎসর। ২৮ বংসর € মাস হলে 
ধরা হবে ২৮ বংসর। 

পারিবারিক পেনশন 

কমপক্ষে এক বংসর কাজ 
করার পর বা অবসর গ্রহণের পর 
কোন কর্মীর মৃত্যু হলে উত্ত কমীর 
স্্রীবা স্বামী, অবর্তমানে অপ্রাপ্ত 
বয়গ্ক পুত, অধর্তমানে অপ্রাপ্তবয়গ্কা 


কন্যা, অবর্তমানে নির্ভরশীল মাতা, 
অবর্তমানে নির্ভরশীল পিতা, 
নি্ীলাখত হারে পারিবারিক 
পেনশন পাবেন £ 

মাসিক সৃল বেতন 

ক. ১২০০ টাকার বেশি 

খ. ৪০০ টাকা থেকে ৯২০০ 
টাকা 

গ- ৪০০ টাকার কম 

পারিবারিক পেমশন 

ক. মূল বেতনের ১২ শতাংশ 
সর্বানন্ন ১৬০ টাকা এবং সর্বোচ্চ 
২৫০ টাকা 


খ. মূল বেতনের ১৫ শতাংশ “ 


সর্বানম্ন ৯০০ টাকা এবং সবোচ্চ 
১৬০ টাকা। 

গ.. মূল বেতনের ৩০ শতাংশ 
সর্ধলিন্ন ৬০ টাকা এবং সধোচ্চ 
১০০ টাক। 

এই পেনশনেও স্বাভাবিক হারে 
গিরলিফ পাওয়া যাবে। 

বধিত ছারে পারিবারিক 
পেনশন 

কমপক্ষে ৭ বংসর কাজ করার 
পর কোন কর্মা'র মৃতু! ঘটলে পরবতী 
৭ বংসরের জন্য অথবা উত্ত বা্জ 
জীবিত থাকলে ৬৫ বংসর বয়স 
প্রাপ্তর সময় পর্যন্ত (যেটি আগে 
হয়) পাঁরবারক পেনশনের 
বার্ধত হার হবে, মৃত কর্মীর মূল 
বেতনের $০ শতাংশ অথবা 
স্বাডাবক পাঁরঝারক পেনশনের, 
দ্বিগুণ, যোঁট কম হবে। 

পারিবারিক পেনশনের 
সময়কাল £ঁ 

ক. স্ত্রী বা স্বামী আমৃত্যু 

খ. অপ্রাপ্তব়ন্ধ পুহ ১৮ 
বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত 

গ.. অপ্রাপ্তব়গ্কা কন্যা ২১ 
বৎসর বয়স না হওয়া বা বিবাহ না 
হওয়া পর্যন্ত (যোঁট আগে হবে ) 

ঘ. নির্ভরশীল মাতা ! পিতা 
আমৃত্যু 

পারিঝারিক পেনশন পাওয়ার 
যোগ্য ঝান্ত কর্মরত থাকলেও এ 
পেনশন পেতে কোন বাধা থাকবে 
না। 

পেনশনের জন্য দরখাক্তের 
সঙ্গে কীকী দিতে হবে: 

১. সার্ভস বই। ২. দরখাস্ত- 
কারী দুইটি নমুনা স্বাক্ষর, গেজে- 
টেড আঁফসার দ্বারা প্রতায়ত। 
৩... দরখাস্তকারীর নিজের / স্ত্রী 
বাস্থামীর সঙ্গে চারাট পাসপোর্ট 


সাইজ যুগ্ম ফটোগ্রাফ, বিদ্যালয়ের 
কার্ষ-নির্বাহক কাঁমাটর সভাপাঁতর 
দ্বারা প্রত্যায়ত। ৪, শেষ প্রাপ্ত 
বেতনের ০৫7610০865. &. বিদ্যা 
লয় / বিদ্যালয় -সমূহের অনুমোদন 
পত্রের প্রত্যায়িত নকল । ৬. দর- 
খান্তকারীর প্রাতিটি নিয়োগের 
অনুমোদন-পতের প্রতাঁয়ত নকল। 
৭... দরখাস্তকারীর প্রাতিটি বার্ধত 
কার্কালের অনুমোদন - পত্রের 
নকল। ৮. শেষ মাসের গড় 
বেতনের / শেষ ১০ মাসের গড় 
বেতনের হিসাব । ৯. বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষের দেওয়া নিম্নলিখিত মর্মে 
০61019080 815611068 012100- 
০৫1985৩৮৩৫০ 55196 810৫ 
0৩ ৪৬788০ 6000100007109 
1005৩ 66০. ০0116011 ০৪1- 
০9018160 800 1106 7৫05100 
90০1৫ ৮৪ ৪৫111160. 
১০. 10681) 0186011) ও 
1810011)+৮605100-র জন) 
মনোনয়ন। ৯১১. [611767)6101- 
এর পর পেনশনের জন্য দরখাস্ত 
করতে এক মাসের বোশ দর 
হলে তার কারণ। ১২. 0011017 
চি০/যাযথাযথভাবে প্রণ“করা । 
১৩. কশ্ট্িবউটারি প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডে বিদ॥লয়ের দেয় অংশ নিয়ে 
থাকলে তার পাঁরমাণ, কোন 
তারখে নেওয়া হয়েছে তার 
বিবরণ এবং একটি ৫০০18180100 
যেউন্ত পারমাণ টাকা ৫ শতাংশ 
সরল সুদ সহ গ্রযাচুইটি ও গেনশনে 
থেকে কেটে নেওয়া হোক । অথবা, 
প্রভিডেন্ট 'ফাণ্ডে . বিদালয়ের 
দেওয়া অংশের সুদ সহ হিসাব 
(নিধারত চ০70-এ ) এবং যে 
চালান মারফত এ টাকা ফেরং 
দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যায়ত 
নকল। ১৪. 8871এর মাধামে 
605107 নিতে হলে 4১01063007৩ 
1] তে দেওয়া 7017) এ [৩০1থ- 
2501001  ১৬, প্রয়োজনীয় ক্ষেতে 
দরখান্তকারীর 518167000 ও 
9011806781 €৮1৫6110৩. 

09711701696101-এর জন্য 
দরখাস্ত 

18505)০7 0০)0)018- 
৮০০-এর জন্য নির্ধারত 7০1 
এ আলাদা দরখান্ত করতে হবে) 
অবসর গ্রহণের এক, বৎসরের 
মধ্যে ওই দরখাস্ত জমা দিলে 
দরখাস্তকারীর কোন 71501691 
পরীক্ষা হবে না। [া 


পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো 


মস্কো থেকে হিতাংশু দাশগুপ্ত 


২৭ জুলাই উদ্বোধন ও ৩ 
আগস্ট সমাপ্ত ভি আই লেনিন 
স্টেডিয়ামে । .১ লক্ষ ৩. হাজার 
আসনের স্টেডিয়াম কানায় কানায় 
প্ণ। এর মধে। ১৫০টি দেশের 
প্রাভানধি ২০ হাজার.। মস্কো 
দশ বিশ্ব যুব ও .ছান্র উৎসবের 
আটাদনের অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুত 
স্মরণীয় । এক সময় ছিল যখন 
যুব উৎসবের সব কিছুতেই 
প্রতিযোগিতা হত । প্রতিযোগত। 
হত সব অনুষ্ঠানের নৃত্য ও 
সঙ্গীতের, খেলাধুলোর। এবং বেশ 
মনে আছে ৩০ বছর আগে 
(৯৯৫৫) ওয়ারশ যুব উৎসবে 
নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রথম পুরস্কার_ 
'লরেট অব দঃ ফেস্টিভযাল'  পেয়ে- 
ছিলেন। 


এখন যুব ও ছাত্র উৎসবের 
গোটাটাই উৎসব-ফোস্টভল। 
এদেশে যে কোন অনুষ্ঠানে প্রতিটি 
তরুণ-তরুণীর মধেঃ অসাধারণ 
শরীরক ক্ষমতার নজর দেখা 
যায়। দ্বাদশ বিশ্ব যুব ও ছা 
উৎসবেও তার ব্যতিক্রম ছিল না 
উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান মন্ধে। 
আলাম্পক্সকেও স্লান করে দিয়েছে । 
নানা দেশের প্রাতনাধিরা বিস্মিত 
হয়ে মন্তব্য করেছেন £ এমন নথুতি 
এবং আঁবস্থাস্য ব্যাপারগুলি মানুষের 
দ্বরা কি সম্ভব; না, এসব মোঁসন 
ব। কম্পিউটারে হচ্ছে! অনদ্বীকাধ 
খেলাধুলোয় বা নানা প্রতিযোগিতা- 
মূলক ব্যাপারে ভারত পিছিয়ে 
আছে। কিন্তু এবারের যুব উৎসবে 
&০০ প্রাতীনাধর ভারত দলের 


পারফরমান্স দেখে মনে হয়েছে, 
এরপর বিদেশে প্রতিনিধি পাঠাবার 
আগে প্রত্যেককে যেন উপযুস্ত 
প্রোনং দেওয়া হয়। এই প্রোনং 
বলতে খেলাধুলো, গান-বাজনা 
নয়--বিদেশে গিয়ে সু-আচরণের 
জন্য প্রশিক্ষণ । আমরা [বিদেশে 
গিয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করব 
-তানা করে গান্ধী, জওহরলাল, 
লালবাহাদুর, ইন্দিরার অসম্মান 
করেছি, অবমাননা করোছ 
ভারতকে । কংগ্রেসই), সি পি 
আই, সি পি আই (এম), ফরোয়ার্ড 
বুক, লোকদল, জনতা প্রভীত 
শজনৈতিক দলের যুব উইং-এর 
সদসারা প্রাতীনধি হয়ে এসে- 
ছিলেন। কংগ্রেসের এম ছি আনন্দ 
শ্ম ছিলেন প্রাতানিধি দলের নেতা। 


এম পি মমতা ব্যানার্জি, এম এল এ 
আব্দুল মান্ান, প্রমুখ ছিলেন। 
অন্যান্য রাজ্যের আরও কিছু নামী 
কংগ্রেসী ছিলেন। ীকস্তু মূলত 
কংগ্রেস ই), সি'পি আই এএম) ও 
সি পি আই-এর যুব সদস্যরা 
জাতীয় পতাকার বদলে দলীয় 
পতাকা, ফেঞ্টুন এবং নিজ 
শ্রচারপত্ত বিলি দ্বারা যে কাও করে 
গেলেন তাতে ভারতীয় সভ্যতা বা 
এঁতিহোর প্রকাশ ঘটোন। যুব 
উৎসবে বিভিন্ন দেশের তরুণ-তরুণীরা 
মেলামেশা করেন, কিছু প্রোগ্রামও 
থাকে আলিঙ্গনের। কিন্তু ভারত 
থেকে আগত তরুণরা এর অন্য অর্থ 
ভেবে নিয়ে বন্ধুত্বের সুযোগে আঁধক 
রাতে রুশী তরুণীদের পার্কে ডেকে 
নেন। এবং বেলেল্লাপনা করতে 
গেলে ঠাদের হাতের চড়, জুতোর 
ঘা জোটে। তারা মিলিশিয়া 
ডাকেন এবং যুব কংগ্রেস(ই)-র 
১৭ জন সদস/কে গ্রেপ্তার করা হয়। 
যেহেতু, ভারত ও সোভিয়েতের 
সম্পর্ক অতাস্ত ঘনিষ্ঠ, তাই 
মিলাশয়া এদের গ্রেপ্তার করে 
হৃ'শিয়ার দিয়ে ছেড়ে দেন। 

গোধাচোভ আসার পর এখানে 
মদপান সম্পর্কে অনেক [বিধি- 
নিষেধ। হোটেলে, সরকার অনুষ্ঠানে 
মদ পরিবেশন করা হয় না। 
ভারতের সরকার দলের তবুণর। 
কিন্তু বু দূরে গিয়ে মদ কিনে এনে 
বেআইনিভাবে হোটেলরুম. ত। 
খেয়ে হৈ-হল্রা করেছেন। ডলার 
শপ বিরয়ন্কাতেও দেখা গেছে 
ভারতীয়দের ভিড় এবং এদের 
আধকাংশই কংগ্রেসই) দলের । 

ভারত অপেক্ষা অর্থনীতি ও. 
অন্যানা ক্ষেতে পিছিয়ে থাকা বহু 
দেশ এখানে এসোৌছল। কিন্তু 
আচরণে ও নানা অনুষ্ঠানে এমন 
দৈন্য অন্য কারুর গধো চোখে 
পড়েনি। এদের পোশাকে না 
ছিল একা, না. তালে তালে পা 
ফেলাতেও। 

প্রতোক দেশের মত ভারতকেও 
একটি হল দেওয়া হয়োছল 
নিজ দেশের, সাং্কীতক অনুষ্ঠান 
প্রদর্শনের জন্য। কেন জানি না 
ভারতীয় দলের সংশ্লষ্ট কমিটির 
প্রধানা সুধা জেকব বাংলা ও অন্র- 
প্রদেশের শিল্পীদের কোন প্রোগ্রামই 
দিতে চানান। সন্দেহ নেই, 
ভারতীয় দলের প্রধান আকর্ষণ 
ছিলেন এভারেস্ট বিজায়নী বাচেন্দ্র 
পাল। তান ডেপুটি লিডার হলেও, 
তাকে পারচয় করান হয়ান। অথচ 


পারিবর্তন লি সেপ্টেম্বর ৯৯৮৫ / ২৮ 


এখানকার বিিল্ল মহল জানতেন 
বাচেন্্রী এসেছেন। পরে এই 
প্রতিবেদক তাকে পাঁরচয় করান 
এবং “প্রাভদা তার ছাব ও 
সাক্ষাৎকার ছাপে ॥ “সেভিয়েতস্ষ 
সমুঞ্জ'পন্িকাগোষ্ঠীও ডাকে সংবধন৷ 
জানায় ও সাক্ষাৎকার নেয়। 
হাওয়া হলের অনুষ্ঠান ভুল রুশ 
ভাষায় ঘোষণা করাছলেন ভারতীয় 
দলের সঙ্গে আসা দূরদর্শনের এক 
ঘোষকা। ব্যাপারটি চট হাসাকর 
হয়েছিল। 

অন্যান বহু ছোট দেশ এলেও 
তাদের প্রোথামের জণকজমক, 
দরাজ গলা, চমৎকার পোশাক 
দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। সেই 
তুলনায় ভারতের অনুষ্ঠান ছিল 
অতান্ত মড়মেড়ে। কেবল 
সৌরাস্টের ঘুমোর ও বেনারসের 
কথক শিল্পী আদীতমঙ্গল দাস যা 
নজর কেড়োছিলেন। আর দুষ্ট 
কাড়ে গুজরাতের মেয়েদের নাচ। 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসোছিলেন 
নজরুল সঙ্গীতের ঘীরেন বসু, 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বপ্না ঘোষাল, নৃতে 
পৌষালী বন্দ্োগাধ্যায়,। লোক- 
সঙ্গীতের গীতা চৌধুরী ও উৎপলেন্দু 
চৌধুরী এবং সাতারু সঞ্জীব চক্রবর্তী । 
সঙ্গীব ইচ্ছামত সাতার কেটেছেন। 
কিন্তু নজরে আসার উপায় ছিল না 
ভারতীয় দলনেতাদের একপেশে 
আচরণের দরুন। 

নিজের কথা বলা উাঁচত নয়, 
তবুও বলছি-বাংলার শিল্পীদের 


শর 
রী 
১ 
টা 
০] 
রা 
ঞু 
গু 
ু 
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শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে। 
গুদের পান্তা দেওয়া হচ্ছে না দেখে 
পৃথকভাবে খদের জন্য প্রোগ্রামের 
বাবচ্ছা করলাম দুশবা ক্লাব তথা 
মৈতী সংঘে। রুশ নৃত]শল্পী 
গালিনা পোদজারি এখানে ভরত- 
নাটযম পাঁরবেশন করলেন। বাংলার 
সঙ্গীতশিল্পীরা একত্রে ও পৃথক 
পৃথক ভাবে যা শোনালেন, তা 
অতীতের যুব উৎসবগুলির 
(নিমলেন্দু, প্রহলাদ বদ্ষারী ) 
তুলনায় নিম্নমানের হলেও বলব 
এরাই ভারতের মান রেখে গেলেন 
দ্বাদশ বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসবে। 
উপায় না দেখে ভারতীয় জাতীয় 
অনুষ্ঠানে পরে এদের গুরুত্ব দেওয়া 
হতে থাকে । এবং সেখানে বাংলার 
অনুষ্ঠান তাঁরফ পেল। উৎপলেন্দুর 
ভাটিয়ালি, গাজি ও রুশী ভাষার 
মস্কো ইভনিং' সকলের মন জয় 
করে এবং ভার নেতৃছ্ে পারবোশত 
হয় কাতুসা। রুশী মণ্টেও এদের 
আমন্ত্রণ জানান: হয়। আগেই 
জানিয়োছ এখন গ্ুতিযোগিত। 
অস্তহ'তি। থাকলে মনে হয় ৩০ 
বছর আগে নিলেন্দু যেমন 
পুরষ্কার জিতোছিলেন, ৩০ বছর 
পর তার পুত্র উৎপলেন্দু তেমন 
একটা কিছু পেতেন। বাংলার 
শিল্পীদের কথা এখানকার নানা 
পত্রিকায় বোরয়েছে ছবি সহ। যুব 
রাজনোতিক দলগুলির দলাদলির 
মধ্যে বাংলার |শল্পীদের পারফর- 
মেন্স স্থানীয় ভারতীয়দেরও খুঁশ 
করেছে। আর সব দেশের 
ডোলিগেটকে অবাক করে দিয়েছে 
এখানকার বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। 
মগ্কো আলাম্পস্সের উদ্বোধনের 
আগে আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা 
ছিল। সেবারের মত যুব উৎসবের 
আগেও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা 
মেঘ সাঁরয়ে দলেন গুরা। বুঁষ্টর 
বদলে বরং হেসে উঠল ঝকঝকে 
আকাশ । [7 


ফটো £ সংগৃহীত 
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রে হুকউতসব 
3 প্রা থেকে 


এবারের যুব-উৎসব হয়ে গেল 
মঙ্কোতে। ২৭ জুলাই থেকে ৩ 
আগস্ট, এই  আটাদিনব্যাপী 
দ্বাদশ যুব-উৎসব উপাস্থিত ছিলেন 
২০ হাজারেরও বোঁশ প্রতিনিধি! 
এ'রা এসেছিলেন ১৫০টি দেশ 
থেকে । বিশিষ্ট যুবক-যুব্ীদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এভারেস্ট- 
জয়ী বাচেন্দ্রী পাল, র্রিকেট 
খেলোয়াড় ভায়না এদুলজী প্রমুখ । 

মক্কোর লোনন স্টেডিয়ামে 
দু হাজার সাদা পায়রা উড়িয়ে দিয়ে 
এই উৎসবের সূচনা করা হয়। 
বস্তুত উদ্বোধনী দিবসের ভোর 
থেকেই মঞ্কো এক অপর্প সাঙ্জে 
সেজে ওঠে । ঝলমলে করে তোল। 
হয় দোকানপাট, রাস্তাঘাট, আঁফস- 
ঝাড়। প্রকাশিত হয় নান। পত্র" 
পা্রকা, বিচিত্র রঙিন সাজে । 

প্রথম যুব-উৎসব হয়োছিল আজ 
থেকে ৩৮ বছর আগে, চেকে।- 


শ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে। 
১৯৪৭ সালের সে উৎসবাঁট 
অনুষ্ঠিত হঝার কথা ছিল পঠারসে । - 
কিন্তু ফরাসি সরকার উৎসব করতে 
দিতে রাজি হয়ান। এমনকী 
বুটিশ ও মার্কিন সরকার সে বছর 
কোন প্রতানধিও পাঠাতে চায়নি । 
ভাটিকান-এর কর্তৃপক্ষ এমন 
একটি উৎসবের তীব্র বিরোধিত। 
করেছিলেন সে সময়ে । 
প্রথম উৎসবে ৭৯টি. দেশ থেকে 

৯৭ হাজার প্রারতীনাধ এসোছিলেন 
প্রাগে। সেবারের উৎসবে ম্ল 
গ্লোগান ছিল £ যুবজন, স্থায়ী এবং 
সুদ্রপ্রসারা-শান্তর জন। একাবদ্ধ 
হও ॥ পশ্চিশী অনেক দেশের 
বিরোধিতা সত্তেও সেঝরের উৎ- 
সবকে দ্বাগত 'জানয়োছছিলেন 


উপন/সিক টমাস মান, গায়ক পল 
রোবসন, মাঁকন লেখক 'ল্লিলিান 
হেলমান এবং বৃটিশ লেখক দেন 


8-1636 0111৬ রি 0০. 
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প্রিস্টাল প্রমুখ । 

এর দুবছর পর ১৯৪৯ সালে 
বুদাপেন্তে বসল দ্বিতীয় যুব- 
উৎসবের আসর ॥ এখানে ৮২টি 
দেশের ২০ হাজার প্রাতিনিধি 
এসেছিলেন। এ আসরে একটি 
বিরাট মাঁছল এসে হাজির হয়েছিল 
দীর্ঘ পথ পোরয়ে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ 
থেকে মাছল ইধালশ চ্যানেল 
পোরয়ে এগিয়ে চলল বুদাপেস্তের 
দিকে। কণ্ঠে তাদের যুদ্ধবিরোধী 
গ্লোগান। মিছিল যত এগিয়েছে, 
ততই লোক বেড়েছে। 

১৯৫৯ সালে বালিনে শুরু 
হল তৃতীয় বিশ্ব যুব-উৎসব। .এ 
উৎসবের মূল ক্সোগান ছিল £ 
যুবজন, নতুন এক যুদ্ধের সম্পর্কে 
সচেতন হও, সচেতন হও চিরস্থায়ী 
শাস্তির পক্ষে । 

এ উৎসবে প্রথম জাপানের যুব 
প্রাতানধিরা যোগ দিলেন। তারা 
বললেন, পারমাণাবক ক্ষয়ক্ষাতর 
শিকার হয়েছে জাপান। ফলে 
জাপান শান্তর অগ্রগণ্য সোনিক 
হতে চায়। এখানে. একাঁদকে 
যেমন [ভিয়েখনাম থেকে প্রাত- 
নাধরা এসেছিলেন, তেমনই 
এসোঁছলেন মার্কিন যুন্তরাস্্, 
কোরিয়া এবং ফ্রাঙ্দ থেকেও বেশ 
কয়েকজন বেসরকা'র প্রাতিনিধি। 
১০৪টি দেশ থেকে মোট ২৬ 
হাজার প্রাতানাধ এসেছিলেন। 
তবে পশ্চিম জামান পুলিশ এই 
উৎসবে নানা বাধা সৃষ্টি করোছল 
বলে কিছুটা বিদ্রান্ত। সে বিদ্রান্তি 
আঁচরেই কেটে যায়। 

চতুর্থ যুবউংসব হয়োছিল 
১৯৫৩ সালে, বুখারেস্টে । ৯১১টি 
দেশের ৩০ হাজার যুব-প্রতিনধি 
এখানে এসেছিলেন। এখানে 
আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম যুবরীড়া 
প্রাতযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 


পঞ্চম উৎসব হয় ওয়ারশ-তে,- 


১৯৫৫ সালে । এখানে ১১৪টি 
দেশ থেকে ৩৯ হাজার প্রাতানাধি 
যোগ  দিয়োছিলৈন। 


দুনিয়ার স্বাধীন দেশগুি বান্দুং 
সম্মেলন সেরে ফেলেছে। পণট- 
শীলের [ভাত্ততে সেই সম্মেলন 
বসোঁছল। তাছাড়া জেনেভায় 
চার বৃহংশান্তর সম্মেলনও হয়ে 


ওয়াশ-র যুব-উৎসবের সমর্থনে 
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এবারের 7 
উৎসবের একটা অন) তাৎপর্যও কি 
ছিল, কেননা এর আগেই তৃতীয় 4 ছু) 


তীয় প্রাতানাধ, কোলে সোভিয়েত 


188 

এাগয়ে এসৌছিলেন টমাস মান এবং 
বিজ্ঞানী জোলিও.ক)র। পাবলো 
পিকাসো তো উৎসে মরধাদা 
বাড়াবার জন্য ওয়/পশতে তার ছবির 
একটি প্রদর্শনীই করে ফেললেন। 
উৎসবের উদ্বোধন যৌদন হল 
সোঁদনই ইতালির যুবকরা আল্পস 
পর্বতের একটি শুঙ্গ জয় করে তার 
ওপর যুবউৎসবেরই পতাকা 
উাঁড়য়ে দিলেন। এবছর আবার 
ছিল হিরোশিমায় পারমাণাবক 
বিস্ফোরণের দশম বর্ষ। ফলে সে 
ব্যাপারটির তাৎপর্য ও কম ছিল না। 
জাপানি প্রাতানধিরা উৎসবের 
মধ্যে বারবার গান গাইলেন: 
"না, আর নয়, পারমাণবিক অগ্ত 
আর নয়।' 


১৯৪৭ সালে মন্কোয় বসল 
বষ্ঠ যুব-উংসবের আসর ১৩৯টি 
দেশের ৩৪ হাজার যুব-প্রাতানধি 
এতে যোগ দেন। ৬২টি দেশের 
২ হাজার সাংবাদিককে এখানে 
শ্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয়। এখানেই 
যুবউৎসবের প্রতীকটি প্রথম 
পারকাম্পিত হয়েছিল । 

সপ্তম উৎধব হয় ভিয়েনায়। 
১৯৫৯ সালের এই যুব 
উৎসবে ১৮ হাজার প্রাতানাধ 
এসেছিলেন ১১২টি দেশ থেকে । 
এখানে উৎসব-বিরোধী শান্ত নানা 
বিভ্রান্ত ছড়াতে থাকে এবং উৎসব 
বানচাল হয়ে যেতে. বসেছে এমন 
একটা কথাও তারা রটায়। কিন্তু 
সেরকম অপকর্ম সার্থক হয়ানি। 


যথারীতি উৎসব হল এবং স্বৃতঃ- 
স্কর্তভাবে শ্লোগান উঠল 
আলিস গুট, আন্টফোস্তভাল 
কাপুট । অর্থাং সবই এখন শুভ, 
কেননা উৎসবাবিরোধীরা, পরাজিত 
হয়েছে। 

অষ্টম. উৎসব বসল হেল- 
সাঞ্ষতে, ১৯৬২ সালে। এর 
পরের সম্মেলন হয় ১৯৬৮-তে, 
সোফিয়ায়। সোঁফয়াতেই যোগ- 
দানকারী ১৩৮ট দেশের ২০ 
হাজার প্রাতানাঁধরা মার্কিন যুস্ত- 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে 
ভিয়েনামকে সমর্থন জানান। 
এখানে ভিয়েতনামকে সাহা) 
করার জন্য ১৭ হাজার মার্কন 
ডলার সংগৃহীত হয়। 

১৯৭৩ সালে যখন বার্লিনে 
আবার যুব উৎসব শুরু হল তখন 
ভিয়েংনামের যুদ্ধ, শেষের দকে ও 
শুরু হয়েছে' ইউরোপাঁয় নিরাপত্তা 
সম্পর্কে আলোচনাসভা । দশম ' 
উৎসবের পক্ষে সেটা ছিল নানা- 
ভাবে আলোচনার বিষয় । এখানে 
যোগাযোগকারী ৩০ হাজার 
প্রতিনধি আওয়াজ তুললেন ঃ 
সাম্মাজ/বাদ বিরোধতায় শাস্তগঠনে 
এবং মৈীতে এক্যবন্ধ হও । 

১৯৭৮ সালে একাদশ যুব 
উৎসবের বোশিষ। ছিল, এই 
প্রথম উৎসব হল. ইওরোপের 
ঝাইরে। কিউবার রাজধানী 
হাভানা ছল মিলনদ্থল। ১৪৫টি 
দেশ থেকে ১৮৫০০জন গ্রাতানীধ 
এসেছিলেন হাভানায়। এখানে 
উপাস্থিত ঝান্তদের মধে] উল্লেখ 
ছিলেন আগঙ্গোলা, মোজাাস্বক ও 
গানাবসাউর গোঁরলা যোদ্ধাদের 
একটি দল। তাছাড়া এসেছিলেন 
মান যুস্তরাষ্ট্েরে কাঁমউানস্ট 
নেতা আঞ্জেলা ডেভিস. এবং 
পালোদ্টনীয় নেতা মাহমুদ 
দারউইজ । 

যুদ্ধের পর সারা পরব 
যখন বিধ্বস্ত তখন মানুষে মানুষে 
আস্থা এবং বিশ্বাসের [ভান্তভামি 
দৃঢ় করার জনাই আন্তর্জাতক যুব 
উৎসবের কথা ভাবা হয়েছিল। 
আজও সেই শান্তপূর্ণ সহযোগি- 
তার আন্দোলন চলছে যুব- 
উৎসবের মিলন কর্মের মধ্য দিয়ে । 
মদ্কোর লেনিন স্টোয়ামে দ্বাদশ 
যুবউৎসবও সেই শান্ত, সহ- 
যোগিতা ও দৈতরীর কথাই স্মরণ 
কারয়ে দিয়েছে। 1) 

যীস্ত চৌধুর 
ফটো সংগৃহীত 


পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 1৩০. 


টি টু 
মেছদিন আমার শ্েকষন দাতেল গু যবিক্রল কলের! 
| ৮. উট 


এবার পারমাণবিক দ্ধ বাধলে 


মানৰ জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে 


১৯৪৫-এর ৬ আগস্ট ইউ- 
রেনিয়াম বোমা লিটল বয়-এর 
হিরোশিমা ধংস করা এবং তার 
ঠিক [তনাদন পরই ৯ আগস্ট 
প্লুটোনিয়াম বোমা 'ফ্যাট ম্যান-এর 
নাগাসাকির বুকে আছড়ে পড়ার পর 
চল্লিশ বছর আতিক্াস্ত হয়েছে। এই 
দুটি বেমা যে ভয় আর আতঙ্কের 
জন্ম দিয়োছিল, তার ফলেই আজও 
বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বলতে 
বাধ। হচ্ছেন_না, আর কোন 
িরোশমা-নাগাসাকি নয় ॥ কিন্ত 
তেমনই অপরদিকে কিছু সঙকীর্ণমন। 
মানুষ, যখদের ভেতর কেউ কেউ 
হয়ত পারমাগাঁবক অগ্র-সমৃদ্ধ দেশ- 
গুলির প্রতিরঞ্ষা। নীতি নির্ধারক, 
এখনও একটি সীমিত ও বিজয়- 
যোগ। পারমাণাঁবক যুদ্ধের জন 
একের পর এক কৌশল রচনা করে 
যাচ্ছেন। 

ফলে আজ পরাঁথবীর বুকে কম 
করেও প্রায় ৫০,০০০ পারম।ণাঁবক 
অস্শগ্ত জমা হয়েছে। অর্থাৎ, এই 
পাাথবীর প্রাতাঁটি অধিঝাসীর মাথা- 
পিছু পাচ উন করে বিস্ফোরক জমা 
হয়ে আছে। 1হরোশিমা ও লাগা- 
সাকতে যে ঝোম। দু'টি ফেলা হয়ে- 
ছিল, বর্তমানকালের যে কোন 
পারমাণাবক ক্ষেপণাপ্রের ধ্বংস 
ক্ষমতা তার থেকে অন্তত হাজার 
গুণ বোশি। 

তবু, একটু লক্ষ্য করলে যে 
কেউ দেখতে পাবেন যে, পার- 
মাগাবক অ্রসমুদ্ধ দেশগুলির আরও 
শান্ত বাঁদ্ধর আকাক্্ষা যেন মিটছেই 
না। 


আর সব থেকে চিন্তার বিষয় 
যে, বেশ কিছু দেশে সম্প্রীতি সর- 
কারি প্রচারের মাধমে পারমাণাঁৰক 
বিপর্যয়ের ভীতি অমূলক প্রমাণ 
করার চেষ্টা চলছে। জ্টকহোম 
ইন্টারনাশনাল [পস রিসার্চ ইন্সটি- 
টিউট সঠিকভাবে এ বিষয়ে সঝার 
দৃষ্ট আকর্ষণ করে বলেছে, এই 
প্রচারের ফলে পারমাণাবক যুদ্ধের 
আশঙ্কা আরও তীব্রতর হচ্ছে। 
অধ্যাপক ইউরজেন রোসটো-র মত 
বেশ “কিছু. প্রভাবশালী বান্তকেও 
এমন কথা বলতে শোনা গেছে যে, 
জাপান পারমাণবিক আঘাত সহ্য 
করেও বেঁচে উঠেছে এবং বিকাশ 
লাভ করেছে ।' 


ওয়াশিংটন পোস্ট পান্তকায় 
অধ্যাপক জন গলরেথ তার স্বভাব- 
সুলভ কৌতুককর ভাঁ্গতে লিখেছেন, 
"প্রতিরক্ষা উপদেক্টারা বলেন_ 
পারমাণাবক- আক্রমণের সয় আমা- 
দের ভেতর যাদের যাদের গাঁড় 
আছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তাদের কাছা- 
কাছ ফাকা মাঠে পৌছে যাওয়) 
উচত।' তিনি আরো লিখেছেন, 
"যাবার সময় আমাদের কডিট কার্ড" 
গুলিও সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন। 
সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।' 


পাথবীর সংখাগারষ্ঠ মানব 
সম্প্রদায়ের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধ 
সংকাস্ত যেকোন চিত্তভাবনাই অসং 
বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রাত- 
রক্ষ। নীতি-নির্ধারকদের না আছে 
হৃদয়, না আছে এসব মানাবক 
অনুভূতির প্রতি কোন শ্ররদ্ধা। 


হিরোশমা এবং নাগাসকতে 
বোমার আঘাতের চিহ্ন শরীরে 
ধারণ করে যেসব অসহায় মানুষ 
এখনও বেঁচে আছেন, তাদের জন)ও 
বিন্দুমাত্র সহানুভাতি এই সব প্রাতি- 
রক্ষা নীতি-নির্ধারকদের নেই। 

সম্প্রতি হরোশিমা থেকে প্রাপ্ত 
আআসোসিয়েটেড প্রেসের একাট 
রিপোটে জানা গেছে, জাপানে 
পারমাণবিক বোম। পড়ার চার দশক 
পরও প্রায় ৩,৭০,০০০ মানুষ 
শহবাকুশ।' অর্থাৎ বোমার আঘাতে 
শারীরিক ক্ষতিগ্রন্ত মানুষের পাঁরউয়- 
পত্র বহন করেন। হিবাকুশ। 
তাদেরই বলা হয়, যখরা পারম।ণ- 
বিক বোম। বর্ষণে মারাত্মক রশ্মির 
ফলে - লিউকিমিয়া, থাইরয়েড 
ক্যান্সার, ছানি বা দুত বৃদ্ধি পায় 
এমন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছেন। 
একমাত্র হিরোশিমা ব্রিনিকেই বছরে 
দুঝার প্রায় এক লক্ষ এরকম মানুষ 
চিকিৎসার জন) যান। 

কিন্তু সেই বোমা বর্ণের ফলে 
যে সমস্ত রোগ দেখা দিয়েছিল তার 
অনেকগুলিরই এখনও পধস্ত কৌন 


চিকৎসা নেই। ভাপানি [চিকিং- 
সকরা বলেন, বোমা বিস্ফোরণের 
এই শ্রতিক্িয়া সম্বন্ধে তেমন কোন 
গবেষণা চালান যায়নি। তার 
কারণ, মার্কিন কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর 
আগে প্ন্ত হিরোশিমা এবং 
নাগাসাকির ঝোমা দুটি নিমাণের 
পূর্ণ তথ) প্রকাশ করতে অদ্বীকৃত 
হয়েছেন। এছাড়াও ভবিষাতে 
আরও -হাজার হাজার মানুষেরও 
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আক্রান্ত হয়ে পড়ার সপ্ভাবনা আছে । 
কারণ, এ বোমা বর্ষণের সময় যারা 
খুবই ছোট ছিলেন, তাদের ওপর 
ভাঁবষাতে এর কী প্রাতক্রিয়া হবে 
তা জানার মত সময় এখনও 
আসেনি। হিরোশিমা ক্লিনিকের 
ডাইরেক্টর ডাঃ চিকাকো ইতো 
বলেন, 'সাধারণভাবে ক]াক্সার যখন 
বেড়ে উঠতে থাকে সেই বয়সেও 
এ'রা এখনও পৌছনান।" 

রন্ত হিম করে দেবার পক্ষে 
এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট। যে 
কোন মানুষ তার সাধারণ জ্ঞান 
"দিয়ে বিচার করে নিশ্চয়ই বলবেন, 
আজকের দিনে প্ারমাণাবক যুদ্ধ 
অতীতে পরাথঝীর হইাতিহাসে যে 
কোন ভয়াবহ যুদ্ধের থেকেই আরও 
মারাত্বক, ফপাফল বহন করে 
আনবে। 

বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (ডারউ 
এইচ ও)'র একটি সাম্প্রতিক 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এখন যাঁদ 
কোন পারমাণবিক যুদ্ধ হয় তাহলে 
বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ, যার 
ভেতর ১৫০ কোটিই এশীয়, অল্প 
সময়ের ভেতর ধ্বংস হয়ে যাবেন। 
আর ঝাকি যে ১০০ কোটি আহত 
হবেন, ভারা মারা যাবেন উপধুগ্ত 
াকংসার অভাবে । 

এই সমীঞ্খয় সাবধান করে 
দয়ে আরও বল। হয়েছে যে, 
পৃথিবীর পানীয় জলের সমপ্ত 
উৎসমুখই জমে যাবে। প্রাকাতিক 
পারকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। 
সমন্ত শসা নষ্ট হয়ে যাবে। 
এছাড়া অন্যান) সমপ্ত প্রাণী ও 
উীন্তিদও ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক 
একই ঘটনা ঘটবে সমুদ্রে .বসবাস- 
কারা প্রাণীদের ক্ষেত৫েও। কারণ, 
রোদ্র করণের অভাবে সমর প্রাণ 
সৃষ্টি করে যে অণুগুলি, সেগুলিও 
ধ্বংস হয়ে যাবে। 

পাঁশ্চম জামানির মানস প্রাক 
ইনাস্টাটউট অব কেমাস্টীর 
ডাইরেস্র ডঃ পল কুষ্টজেন সম্প্রাত 
পারমাণাঁবক যুদ্ধের প্রাতক্রিয়া নিয়ে 
গবেষণা চালিয়েছেন পারমাণাঁবক 
যুদ্ধের প্রতক্রয়ার, বিশেষ করে 
ভারতের উদাহরণ টেনে, যে ছবিটি 
তিন দিয়েছেন তাও বেশ ভয়াবহ । 
মার্কন পত্রিকা ডিসকভার-কে তানি 
বলেছেন, মার্কিন যুন্তরান্ট্র এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সমন্ত 
পারমাণাবক অন্তরশপ্্ জড়ো করেছে 
তার মান্ত এক শতাংশই সারা 
পথবী-ব্যাপী এক ভয়াবহ 
“পারমাণবিক শৈত্য ডেকে আনতে 
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যথেষ্ট । এক্ষেত্রে তাপমাত্রা অস্তত 
এক মাসের জনও: স্থাভাঁবকের 
চেয়ে ৩৩ 'ডাগ্র সো্টিগ্রেড. কমে 
যাবে। তিনি বলেছেন, 'আমি 
মনে কার এটাই যথেষ্ট. । ভারতে 
শীতটা কেমন তা তারা জানেন 
িনা তা আম জান.না।' 

একটা খুব উল্লেখযোগ্য রষয় 
যে, ইওরোপ এবং আমোরকায় 
পারমাণাবক যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন বেশ জনপ্রয় হয়ে 
উঠেছে। বাভল্ন পেশার মানুষ, 
বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক এবং ' বুদ্ধি- 
জীবীরা এই আন্দোলন দিকে দিকে 
ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তারা বলছেন, 
যাঁদনা পারমাণাঁবক অশ্রগুলকে 
ধ্বংস করে ফেলা যায়, তাহলে 
মানব সমাজই একাঁদন ধবংস হয়ে 
যাবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধীর মার্কিন যুষ্বরাষ্ট্র সফরকালে 
ডঃ কার্ল সাগা এবং আরও.৬৪ জন 
নোবেল বিজয়ী একটি যৌথ বব 
তার হাতে তুলো দিয়ে পারমাণাঁবক 
অন্তর প্রাতযোগিতা বন্ধের জনা 
ছটি দেশের এক সম্মেলন ডাকতে 


' ছুন্রকাণি ' রক্ত গড়া 
অর্শের প্রথম লক্ষ্মণ । 


সঙ্গে সঙ্গে চিকিওস। শুরু করুন 
ত্রপাব্রেশন করার মত অবস্তা ডেকে ত্রানবেন না । 


অর্শ হ'ল একেবারে সাধারণ অসুখ । কিন্তু ত। অবহেলা  প্রেপারেশন-এইচ ওষুধ মেশানো৷ এই মলমের অনন্য 

করলে অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে- এমন কি হয়তো ফরমুলা যে শুধু জ্বালাযন্ত্রণা ও চুলকানি থেকেই আরাম 
অপারেশনও করতে হতে পারে । দেয় তা নয় এটি আসলে ফোলা কমিয়ে দেয় ও ল্লামুকে 
অর্শের খুব কার্যকরী চিকিৎস। হ'ল প্রেপারেশন-এইচ*, সঙ্কুচিত করে । প্রেপারেশন-এইচ পিচ্ছিল ক'রে দিয়ে, * 
যার সুপারিশ, বিদেশের বড় বড় ডাক্তাররা করে থাকেন। মলত্যাগের সময়ের কষ্টও কমিয়ে দেয়। 
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হাওড়া জেলার উত্তরসীমায় 
আসন্দা, 'ডাহভূরশৃউ, জগতবল্লভ- 
পুর, উত্তরপৃৰ কোণে বেলুড়-বালী, 
পূর্ে বেতড়-শবপুর, পশ্চিমে 
অমরাগাঁড়-ঝিখিরা এবং দাঁক্ষণে 
শিবগজ ও ভাহ-মওলপুর পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ অণ্চলটির জনপদে জনপদে 
এখনও লৌছকক দেবদেবীগণ সাধা- 
রণ মানুষের ধর্মাঁয় অনুভাতিতে 
জাগ্রত হয়ে আছেন। এ অঞ্চলের 
শিল্প-সংস্কীত এবং ধর্মীয় জীবনে 
লোকায়তধারার যে বিশেষত্ব দেখা 
যায়, তার অন্যতম উৎস হিসেবে 
যে কটি মান্দর বিশেষ ভূমিকা নিয়ে 
রয়েছে, আমতা গ্রামের মেলাইচী 
অনাতম। হাওড়া শহর থেকে 
৫০ মাইল পশ্চিমে এই মন্দির। 
হাওড়া স্টেশন সংলগ্র বাসস্টা্ড 
থেকে ঝাস চলে নিয়মিত। রাণী- 
হাটি হয়ে বাস গিয়ে দীড়ায় 
আমতার শহর এলাকায়। রিক্সা 
নিয়ে সোজা মেলাইচপ্তীর মান্দির । 
হেঁটেও যাওয়া চলে। মান্দরের 
চারাদিকে প্রাচীন দিনের বাঁড়ঘর। 
শান্ত, নাঁধিরোধী, বনেদী জনপদ- 
বাসীর পাড়।॥ মন্দিরের চাতাল 
শ্বেতপাথরের॥ সামনে সুন্দর এক 
নাটমান্দর।  চ্ীমান্দির প্রাচীন 
বাংলার বাশ আটচালারীতির। 
সামনে ঝাদিকে একটি. পুকুর। 
মান্দরের মধে। 
গ্তুপের মত, চোখ, নাক প্রভাতি 
রুপোর তোর। যে বেদাঁটির ওপরে 
দেবী বসে আছেন সেটি দেখলেই 
বোঝা যায় বহু পুরনো এক 
পাথরের খণ্ড থেকে ওটি তোর । 
দুপাশে দুটি মূর্তি, ছোট আকারের 
সুন্দর কাঁষ্টপাথরের বিষুণ ও 
কার্তিক । গবেষকদের ধারণা ওদুটি 
পাল-যুগের বা সেন-আমলের। 
নাটমান্দরের ওপারে বীদকের 
কোণে একটি ছোট িবমান্দর । 
দুগেশ্বরাশব হলেন দেবীর ভৈরব। 
স্থানীয় মানুষ বলেন, শিবের নাম 
'কুমুদেস্বর শিব । 

'মেলাইচণী' নামটি চীশান্তরে 
নেই। পুরনো বইপত্রে চণ্ীদেবীর 
ফত নাম পাওয়া যায় তাদের মধ) 
ওলাইচতী, মঙ্গলচতী, কলাই, শুভ, 
নাটাই, ঘোর, উড়ন, খাড়া, উদ্ধার, 
অবাক, ককাই, বসন, ঢোলাই, 
হারষমঙ্গল, সঙ্কটমঙ্গল, উদয়, 
ভাউন্তা, শিবাই_এই নামগুলি 
উল্লেখ্য। মেলাইচ্ী নামটির 
পেছনে আছে মালাইচাকি শব্দটি ॥ 
সতীর মালাইচাকাট আমতার 
কাছে দামোদর নদের তীরে জয়ন্তী 

২ গ্রামে পড়ে। সেই বিশ্বাস নিয়েই 


দেবর মৃর্তাট . 


আমতায় মেলাইচতীর মাঁন্দর/ ফটো £ লেখক 


এ অণ্লের মানুষ মেলা ইচগ্ীদেবীর 


কাছে এসে পুজো দেন। তাদের 
বিশ্বাস মহাসতী শীস্তদেবীর করুণায় 
গ্রামের কল্যাণ হবে, সমাজের, 
পরিবারের মঙ্গল হবে। চর্তীদেবী 
ভার উগ্রতা ত্যাগ করে এই জনপদে 
মঙ্গসণতীর প্রক্কাততে ঝাপ্ত হয়ে 
আছেন। 

মালাইচাঁক থেকে মেলাইচী, 
নাকি দামোদরের তারে: একদা 
বিখ্যাত গঞ্জে বাণিজা ও সংগ্কাতর 
মেলা থেকে মেলাইচশী, এ প্রশ্মের 
সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। 
তবে ইতিহাস এবং অন্যান। তথ্য 
ঘণটলে যেসব সূত্র পাওয়া যায় 
তাতে মনে হয় একদা দামোদর, 
সরপ্বতী প্রভাতির তীরেই ছিল 
আদবাংলার বিখ্যাত জনপদগুলে। ॥ 
নদীতীরের গঞ্জে বা হাটে যেসব 
মেলা বসত, আশেপাশের গ্রামের 
হাজার মানুষ সেখানে আসতেন । 
ধর্মীয় দেবদেবীরা ছিলেন এসব 
মেলার অন্যতম বড় আকধণ । 
মেলাতলার চণ্তীর পুজো না দিলে 
কেউ কাজে সফল হবেন না। 
এই চেতনায় মানুষের মন থেকে 
অনাবশঃ/ক ছটফটানি, আভিলোভ 
এবং অসাধু মনোবীন্ত দূর হত 
গ্রামীণ পুজো হত আন্তারক । 
এরকম একটি হাটতলা এখনও 
আছে। এখানে থাকতেন জটাধারী 
চক্রবর্তী নামে এক সদক্রাঙ্মণ ' 
আজ থেকে প্রায় ৩৫০-৪০০ বছর 
আগে, .একাঁদন তানি দামোদরের 
ওপারে জয়ন্তী গ্রামে দেবীর স্তৃপা- 
কৃতি পাথরের মূর্তীট পান এবং 


সুপ্পে অনুভব করেন এটি দেবীর 
মালাইচাকির প্রন্তরীভূত র্প। 
পুজে। শুরু করেন তিনি। রোজ 
দামোদর নদ পার হয়ে জয়ন্তী গ্রামে 
যান পুজো করতে, এ বড় দুর্ভোগ । 
দুর্ভোগ রর্ধাকালে, ঝড়-ঝঞ্চায় দামো- 
দর ক্ষণে ক্ষণে বুদমৃর্ড ধারণ করে। 
বৃদ্ধ, বিশ্বাসী সেই পুরোহতমশায় 
একদিন আকুলকণ্ঠে দেবীমুর্তির 
সামনে প্রার্থনা করেন-_মাগো, 
সময়গত তোমার পুজো দিতে পার 
ন।। সময়ে সময়ের নার্িষ্ট কাজ 
করতে না পারলে জীবনে তো সবই 
বৃথা । কী করবমা১ তুমিই বলে 
দাও! সোঁদন রাতেই চক্তবতামশায় 
প্র পান, দেবী বলছেন, চিন্তা 
করিস না জটাই, তোর বাড়ির 
কাছেই আমাকে পাব !-- 

পরান দেখা গেল হাটতলায় 
একটি গাছের নিচে এসে গেছেন 
সেই মৃষ্ঠি। নিতাপুজো শুরু করা 
হল সেদিন থেকে ॥ দেশীর 'থান" 
প্রতিষ্ঠা করা হল, সেখানে দশ- 
বিশখানা গায়ের মানুষ ছুটে এলেন, 
আয়ের কাছে যে যা মানত করেন, 
সবই প্রায় ফলে ফায়। দেবীকে 
ঘরে গ্রামীণ সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, 


এমনকী সামাজিক ক্য়াক্মও 
আবাতিত হতে থাকে । 
মেলাই৪জীতলার মন্দিরের 
পুজোউৎসব ইতাদি নিয়মিত 
করবার জন। পলাদার আছেন 
কয়েকঘর । লেন্দ্রনাথ চটো- 


পাধ্ায়, ৮৪-৮৫ বছরের বৃদ্ধ, সৌম) 
খুন্দর ব্যস্তিত্থের আঁধকারী একজন 
পালাদার। আগলিক হাতহাস 


সম্পর্কে চমংকার জ্ঞান। দেবর 
মাহমাণব্ষয়ক কয়েকাটি ঘটনা 
বললেন। সেসব ভক্তদের বিশ্বাসের 
ব্যাপার। তুর বাড়র সকলে 
উৎসাহভরে জানালেন, দেবী জাগ্রত 
এবং এনিয়ে অনেক কাহিনী 
আছে। 

মান্দরের বয়স সম্পর্কে চথানীয়- 
দের বিশ্বাস ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে দত্ত 
পাঁরবার এটি বানান। মনে হয় 
সালাট অত পুরনো নয়। এই 
আঁভমত লোকসংস্কীতবশারদ এক 
পাঁওতজনের। তার যত, হাট- 
খোলার লবণ বাবসায়ী দত্ত পার- 
বারের অর্থকৌলীন/ শুরু হয় 
অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঁঝ সময়ে । 
তবে এই মেলাইচীর প্রাচীনতম 
উল্লেখ রয়েছে মুকুন্দরামের চণ্ডী- 
মঙ্গলে। কাঁবিকঞ্ষণ লিখেছেন, 
'জোড়ুরের ভগবতী, আমতার 
মেলাই : পুরাসের ঘণটু বন্দো 
খেপুতের খেপাই ।' এছাড়া, চণী- 
পুজে। বাংলার এক প্রাচীনতম " 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান । শুধু বাংলা কেন, 
বাংলার আশেপাশের আদিবাসীদের 
মধোও চণ্তীপুজো প্রচালত | ওরাও, 
মু্ডা এদের মধোও চতীর্পী 
শিলাখণ্ড পুঙ্তো করার উৎসব 
পালিত হয়॥ চত্তীমঙ্গলের [খ্যাত 
কাহিনীর নায়কই এক আদিবাসী 
বাধ যুবক । ওরাও প্রভৃতি জাতির 
চণ্ডী বা চাণ্ডী পুজে৷ একটু অন। 
ধরনের । গ্রামের খোলা জায়গায় 
গাছতলায় চণ্ডীশলা । চাণী-ট'ড় ) 
থাকে, তার চারপাশে অনেকগুলো 
ছোট ছোট পাথর। এগুলো 
'আবরণ দেবতা' বা চণ্ডীর ছেলে-' 
পিলে। ওরা যুবকরা মাথী 
পৃর্ণিমায় এ পুজো করেন, পাঠা 
বাল দেয়া হয়। ধেনো মদ 
বানান হয়। গমের সকল আঁব- 
বাহত যুবকেরা একত্রিত হয়ে 
পুজো করেন। সন্ধ/য় ফিরে এসে 
গ্রামের ভেতরের উঠোনে সকলে 
জড়ো হন। তখন সকল গ্রামবাসী 
মিলে নাচগান করেন। যুবক- 
যুবতীর। মধ্যরাতি পর্যস্ত একসঙ্গে 
নাচেন। আগে, যুবকরা উলঙ্গ হয়ে 
গভীর রাত্রে চাণ্ী-টশাড়ে গিয়ে পুজো 
করতেন। 

আদিবাসীদের ভয়ানক আক- 
তির, উগ্র- প্রভাবের, পশুদের 
দেবা 'চাণ্ডী' বাংলায় এসে, বাঙাল 
চাঁরত্রের নম্রতা এবং জুষমাময় 
মাধুষের রসে জারিত হয়ে, করুণা- 
ময়ী মঙ্গলচণ্তী হয়েছেন । [3 

মানিক্য “বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাঁরিব্ন ৪ সেপ্টেম্বর ৯৯৮৬ / ৩৪ 


“লা:-নত সুজিত!” 


নু সফট সনদ লিটা হেরা দিমুতিং ভোশত 


পুরনো ধরণের সব হেয়ার রিমুভার বিদায় করে 
দিন এবার। সফট আ্যাগ পিক্ষী ভ্লোশনের 


28: 


২... সঙ্গে মিতালী পাতান। 
11২ ... আা ্যাপ্লিকেটরের দরকার । 
৯ আা সমযনের বাজে খরচ। 
না কোন ঝঞ্টাট। 
| ৮10২ সফ্ট জ্যাগ্ড সিক্ষী সরাসারি 
১ নু হাতের তেলোয় ঢেলে নিতে 
র্‌ 2. ২ কত স্মুবিধে, আঙুল দিম্নেই 
/ নর্চিনের গ্রেখানে চান, সেখানে লাগান__ 
4) এসএ সমানভাবে, অনাম্াসে, 
50. আল চট্‌করে। ৭ থেকে ১০ মিনিট 


পৰে মুছ লিন। তারপর করুন অনুভর 
রেশমী সারা অঙ্গ আপনার, প্রন্য নারীজনম্ধ আপনার । 


ঘেশম ব্েমল হয়ে নবান্ন সবচেয়ে সহ উপায় | 


২১ 


সাময়িক 


দুই কমিউনিস্ট পার্টিই এক্ চায়, কিন্তু বাস্তবে 
ঢুপক্ষই উ্টো৷ আচরণ করছে 


কান্তেহাতুড়ি প্রতীকধারী দুই 
কমিানস্ট পার্টির লড়াই জমে 
উঠেছে তুঙ্গে। একেবারে সাপে- 
নেউলে যুদ্ধ। কেউ কাউকে 
ছাড়বার পান নয়। দিল্লির.রাজ- 
নোতিক মহলে সি পি আই আর 
সি পিআই (এম)-এর এই যুদ্ধ 
[বরোধী-রাজনোতক [শিবিরে কা 
প্রাতীকুয়া ফেলবে সেটা ভাঁবষাতের 
ভাবনা, কিন্তু এই মুহূর্তে সিপি 
আই সভাপাঁত রাজেস্বর রাও এবং 
সি ?প আই (এম ) পাঁলটব্যুরোর 
মধ্যে ঠোকাঠঁক শুরু হয়েছে 
জব্বর. নয়া দল্পর অশোক 
রোডের সিপি আই (এম )-এর 
সেপ্্াল আঁফস আর কোটলা 
রোডের অজয় ভবনের সি পি আই- 
এর মুখ্য আঁফসের মধ্যে ফারাক 
বড় জোর ২-৩ কাম হলেও রাজ- 
নোতিক দূরত্ব বেড়ে গেছে বুঝি 
কয়েক হাজার (কামি। 


ঘটনার সৃরপাত সি পি আই- 
এর কেন্দ্রীয় দপ্তর অজয় ভবনে ॥ 
গত ২০ জুন দলের সভাপাঁত 
রাজেস্বর রাও একাটি সাংবাঁদক 
বৈঠক ডেকোছিলেন। উদ্দেশ্য 
ছিল, পাঞ্জাব ও গুজরাট সমস্যা 
সন্ধন্ধে দলের বন্তব্য এবং সচেতন 
ও সাগ্রহ, সমাধানের প্রচেষ্টাকে 
নাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা। 
ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
টেরারস্ট আ্যাও িসরাপটিভ 
আ্যান্টিভাউজ ('প্রডেনশন ) আযান 
জাঁরর ওপর সুচাস্তত মতামত 
প্রদানও ছিল এই সাংবাদিক 
বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য । 


বৈঠকে এ কথা সে কথার 
মধ্যেই অবশ্ন্তাবী ব্যাপার হিসেবে 
উঠল সংযুন্ত [বিরোধী ফ্রণ্ট গড়ে 
তোলার প্রশ্ন। নয়া দিল্লির যে 
কোন কংগ্রেস-বরোধী রাজনোতিক দু 
নেতার যে কোন সাংবাদিক ৯ 
বৈঠকেই আজকাল সাংবাদিকরা চু 
এ প্রশ্নটা করতে ভোলেন_ না। চি 


কারণ আভজ্ঞতার নারখে দেখা [ই 


গেছে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উন 
হলে কোন একক বিরোধী শাস্তর 
পৃক্ষে এগয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ক 
কারণ তাতে... শুধু 'বিফলতারই: 


সম্মুখীন হতে হয়। সাফল) হয়ে 
যায় দূর অন্ত। গত লোকসভা 
নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী 
দলগুল তাই চেয়েছিল একটি 
সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে সাম্মীলত- 
ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই-তে 
নামতে । কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোল- 
যোগ এবং স্বার্থানবেধী চক্রের 
রাজনৈতিক চালে সবই ভেস্তে 
যায়। 

নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল- 
ভাবে জয়ের পর বিরোধী 
নেতারা কেউ কেউ আবার নতুন 
করে পুরনো “প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করছেন। তারই পরিপ্রোক্ষতে 
সাংবাদিকরা প্রবীণ বাম নেতা 
রাজেস্বর রাওকে' [জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন, বাম ও গণতান্্ক 'একা 
গঠনের পথে সিপি আই (এম) 
তাদের কতখানি সাহাযা করবে 
বলে মনে হয়। রাজেশ্বর রাও 
সোজাসুজি জানালেন, বাম ও 
গণতাস্ত্রক একা গঠনের পথে স 
[পি আই যতটা সচেষ্ট, সি পি আই 
(এম ) ততটা নয়। তার বন্তবঃ, 
সি পি আই বাম ও গণতান্তরক 


সিপি আই ও সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ! 
'খন তুঙ্গে । দু দলই এখন দুদলের প্রাত দোষারোপে মত্ত, অথচ লেখাপত্রে 
(তারা উভয়েই বাম-এঁকোর কথা বলছে। নয়া 'দাল্পতে এ নিয়ে গণ্ডগোল 
বেশ দানা বাধতে শুরু করেছে । বাম দলগুলর এই বিরোধ ি বাম ও. 
'গণতাস্রক দলগুলর মেলবন্ধনের প্রয়াসে অন্তরায় হয়ে উঠবে ? 


দলগুলির সাম্মীলত মোর্চা গঠনের 


জন্য যতবার যত রকম মতামত 
দিয়েছে, সি পি আই (এম) 
ততবারই সে মতামতে বাগড়া 
সৃষ্টি করেছে। রাজেশ্বর রাও 
খোলাখুলি জানিয়েছেন, সি পি 
আই (এম) শুধু সেই. সমস্ত 
রাজোই বাম ও গণতাস্ক এক্য 
গড়তে রাজ, যেখানে তাদের 
পায়ের তলার মাটি যথেষ্ট শস্ত 
এবং যেখানে তারা সহজেই [নিজ 
দলের প্রাধানকে টিকিয়ে রাখতে 
সক্ষম। 

সিপি আই (এম)-এর শঙ্ত 
ঘণটি পাশ্চমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও. 
কেরালা । এর মধ্যে রাজনৈতিক 
দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাধানাই 
বোশ। ত্রিপুরা অত্যন্ত ছোট 
একটি রাজ্য । সুতরাং সেখানে 
সিি আই (এম)-এর প্রাধান 
থাকলেও তার গুরুত্ব ততটা নেই। 
কেরালায় তাদের শান্ত আছে ঠিকই 
কিন্তু কংগ্রেসের আস্তত্বও একেবারে 
উড়িয়ে দেবার মত নয় । 

সি পি আই-এর বন্তব্য ঃ শুধু 


মান্র পাশ্চিমবঙ্গ, কেরালা বা ত্রিপুরার 
মাটিতে প্রাধান্য নিয়ে সি পি আই 


অথচ বিহার বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ, 
রাজ্যগুলিতে বাম ও গণতাস্ত্রক 
এক্য গঠনের যে প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে, সি ?প আই (এম) তাতে 
সায় দিতে রাজি নয় । 

রাজেম্বর রাও বলেছেন, সারা 
ভারতের রাজনৈতিক পাঁরবেশে 
বাম শাস্তগুল এখনও ততটা 
জোরদার হয়ে উঠতে পারোন। 
কিছু রাজ্য বাদ দিলে ঝাঁক সব 
রাজ্যেই কংগ্রেস বা অন্যান্য দলের 
প্রাধান্য। অথচ সি পি আই 
(এম) কোন রাজে দু-চারাটর 
বোশ আসন পেলেই ধরে নেয়, 
তাদের সে রাজ্যে অপাঁরসীম 
ক্ষমতা । সি পি আই বা অন্য 
কোন দলের সাহায্যের প্রয়োজন 
তাদেরনেই। কিন্তু এটা বাস্তব 
সতা। যে, ভারতের বর্তমান পাঁর- 
শ্থিততে বাম দলগ্ুলর সাম্মীলত 
প্রয়াসে।ও-অনযান। গণতান্তক দল- 
গলির যৌথ উদ্যোগে গণতান্তিক 
এঁকা গড়ে তুলতে না পারলে, 
ভারতীয় রাজনীতির . মাটি থেকে 
বাম শীস্তগুলির মুছে [তে দোঁর 
হবেনা। এভয় সি পি আই 
এবংস শি আই (এম) দুদলের 
ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ। 

সাংবাঁদক বৈঠকে শ্রীরাও " 
দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, যখন সি 
পি আই-এর বাম ও গণতান্ক 
এক্য গঠনের  প্রস্তাবকে .অন্যান্য 
বিরোধী শিবিরগুল সাগ্রহে গ্রহণ 
করার প্রবণতা দেখাচ্ছে, “ঠিক 
সেরকম সময়ে বাম রাজনীতির 
অনাতম শারক সি পি আই 
(এম) পিঠ ঘুঁরয়ে দাড়াচ্ছে। 
এটা অত্যন্ত দুঃখদ্নক। তার 
মতে, ভারতের বুকে এখন সমস্যার 
পাহাড় ॥ বাম শীন্তগুলকেও সে 
সমস্যার সমুখীন হতে হচ্ছে! 
এককভাবে কোন দলের পক্ষে সে. 
সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব 
নয়। রাজনোতক আ্তত্থের 


প্রশ্নও এখানে প্রবল। 
রাজ্যাভান্তক কো-আঁডনেশন 
কাঁমটি গঠনের প্রশ্নে শ্রীরাও বলেন, 
সি পি আই (এম ) এরকম কোন 
প্রস্তাবে রাজ নয়। এভাবে কোন 
দলকে টিঁকয়ে রাখা যায় না। 


জনগণের বন্ধু হিসেবে জনগণের 
পাশে দাড়ানও সম্ভবপর নয়। 

সাংবাঁদক বৈঠকে বিভিন্ন 
প্রশ্নের উত্তরে রাওসাহেবের দেওয়া 
এই জবাবগুলো প্রকারান্তর সি পি 
আইস পি আই এএম) 
বিরোধকেই নতুন করে তুলে 
ধরেছে । অবশ্য রাজেস্বর রাও- 
এর পক্ষে এধরনের মন্তব্য করার 
কারণও রয়েছে যথেষ্ট । বলা যায়, 
সি পি আই (এম )-ই বাধ্য করেছে 
শ্রীরাওকে এ ধরনের বন্ধব্য প্রকাশ 
করতে । সম্প্রীতি কলকাতায় সি 
ি আই (এম)-এর পাঁলটব্যুরো 
সদস্য কমরেড ঝাসবপুন্নাইয়া বলে 
ছিলেন, সি আই শুধু একাটি 
বাম রাজনোতিক দল মান্র। একে 
মার্সবাদী-লোননবাদী দল বলা 
যায় না। অর্থাং পরোক্ষভাবে 
বাসবপুন্নাইয়া সি পি আইকে 
কমিউনিস্ট দল বলেই স্বীকার 
করতে চানাঁন। তার এধরনের 
মন্তব্যাস পি আই তথা রাজেশ্বর 
রাও-এর মত প্রবীণ রাজনীতি- 
বিদের কাছে রীতিমত অপমান- 
জনক । ফলে হয়ত সেই অপমানের 
শ্রাতশোধ নিতেই শ্রীরাও চেয়েছেন 
জনসমক্ষে স পি আই (এম )এর 
ভ্রান্ত রাজনৌতক পথ'কে খোলা- 
খুলভাবে প্রবেশ করতে। 

সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য এ 
ব্যাপারে রাজেশ্বর রাও কোনরকম 
অপমানজনক প্রত্যুন্তর দেনান। 
তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন, 
শ্রীবাসবপুন্নাইয়ার এই মন্তব্য ঠার 
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শ্রীরাও বলেছেন, দেশে যখন 
সংযুত্ত বিরোধী শিবির গড়ে 
তোলার তোড়জোড় চলছে, সেই 
সময়ে সি পি আই (এম) নেতার 
এ মন্তব্য নিঃসন্দেহে বাম ও 
গণতান্্ক এক্য গঠনের পথে 
অন্তরায়ের পাঁরচায়ক। 

গত ২০ জুন শ্রীরাও সাংবাদক 
বৈঠকে আরও নানা প্রসঙ্গে আলো- 
চনা করে পাড় দেন বিদেশের 
পথে। এদকে পরাঁদন 'দিল্পর 
সমস্ত রাজনৈতিক মহলে শ্রীরাও- 
এর এই বন্তব্য নিয়ে হৈ চৈ শুরু 
হয়ে যায়। তৎপর হয়ে ওঠে 
অশোক রোডের স পি আই (এম) 
সোস্্রাল কমাটর আঁফসও । দলের 
৩৭/ পারিবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


পক্ষ থেকে আর পি চ্যাটার্জর 
স্থক্ষারত একটি প্রেস নোটও 
তোর হয়ে যায়। ২২ জুন প্রদত্ত 
এই প্রেস নোটে বলা হয়, সি পি 
আই নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের বন্তব্য 
সম্পূর্ণ “সত্যের বিরোধী” । পাঁলট- 
বরো কোন সময়েই বাম ও 
গণতান্তিক এঁক্য গঠনের কাজে 
অনাগ্রহ দেখায়ান বরং প্রকৃত সত্য 
হল, সি পি আই (এম)ই এ 
[বিষয়ে সবচেয়ে বোৌশ আগ্রহ 
দোখিয়েছে। 


গত লোকসভা ও বিধানসভা 
নির্বাচনের কথা তুলে স পি আই 
(এম ) বলেছে, সে সময় কেন্দ্রীয় 
সরকারের জনবিরোধী বাজেটের 
বিরুদ্ধে সাম্মালত প্রয়াসে আন্দো- 
লন গড়ে তোলার কাজে তারাই 
এগয়ে এসেছিল সর্বপ্রথম এবং 
“আমাদের মনে হয়, এটাই ছিল 
বাম ও [নিরপেক্ষ বিরোধী দল- 
গুলিকে এক পতাকার নিচে দাড় 
করানর পক্ষে সবচেয়ে ভাল 
উপায়।' সে সময় সি পি আই-ও 
চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের জন- 
স্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বাম 
শান্তগুল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক 
দলের সাহায্যে আন্দোলন গড়ে 
তুলতে। সি পি আই (এম), 
[সপি আই, আর এস পি এবং 
ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে একাঁটি সভাও 
অনুষ্ঠিত হয় সে সময়। সভায় 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অন্যান্য 
িরোধী নিরপেক্ষ দলগুলিকেও সে 
আন্দোলনের শারক হবার জন্য 
আহবান জানান হবে। হয়েওছল । 
এমনকী লোকদল-এর সভাপাঁত 
চরণ সিং-এর সঙ্গে একটি আলো- 
চনাও করা হয় সে সময়। চন্দ্র 
শেখর, শারদ পাওয়ার এবং 
উন্নকৃ্ণণের মত নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টাও করা হয়। 
কিন্তু তাদের না পাওয়ায় আলোচনা 
করা সম্ভব হয়ন। সি পি আই 
(এম )-এর বন্তব্য, এর থেকে কি 
এটাই প্রমাণিত হয় না যে, সি ?প 
আই (এম) ছি পি আই-এর 
মতই বাম ও গণত্যান্তক জোট 
গঠনের পক্ষে? তারা জানিয়ে- 
ছেন, এজন্য যাঁদ চি পি আই 
নতুন কোন চিন্তাভাবনা করে থাকে, 
তাহলে তারা সি পি আই (এম) 
পাঁলটব্যুরোর কাছে তা জানাতে 
পারে ।. দু দলের সুচাস্তত মতা- 
মতকে কার্যকর রূপ দেবার জন্য 
তোর হয়েছে সেন্ট্রাল কো-অর্ড- 
নেশন কামাটি। সি প আই ষেন 


কামিটির পরবতাঁ সভায় সে সমস্ত 
প্রস্তাব উত্থাপন করে । 

[সিপি আই (এম) শুধুমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা বা ত্রিপুরাতেই 
একমত্যের পক্ষে, শ্রীরাওয়ের এই 
যন্ভব্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে 
1স পি আই (এম) পালটব্যুরো। 
তারা বলেছে, কোন একক 
প্রচেষ্টায় নয়, এ সমস্ত 
রাজ্যে সি পি আই (এম) 
প্রাধান্য অর্জন করেছে সমস্ত বাম- 
শান্তর সাম্মিলিত প্রয়াসে, একথা 
স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। 
সেই সঙ্গে এ কথাও স্থীকার্য যে, 
বামশস্তিগুলর সাম্মালত প্রয়াস 
যেকোন দলকেই সর্বসাধারণের 
মঙ্গলার্থে আগ্রহী করে তুলবে। 
এটা পরাক্ষিত সত্য। 

সি পি আই (এম) একাঁদকে 
যেমনস পি আই-এর আভযোগ- 
গুলিকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছে, 
অনাদকে ঠিক তেমনই নীতির প্রশ্ন 
তুলে আবার বিরোধকে তুঙ্গে তুলে 


সিপি আই (এম)-এর মূল আফস 


ধরেছে। শ্রীবাসবপুন্নাইয়ার মন্তব্যের 
পুনরুথাপন করে সি পি আই 
(এম) পালিটবুরোর পক্ষ থেকে 
জানান হয়েছে, কিছু [কিছু ক্ষেত্রে দু 
দলের পক্ষে সমঝোতায় আসা সপ্তব 
হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও এমন 
অনেক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে, যেখানে 
মতাবরোধ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। সেগুলি সবই মৌলিক 
আদর্শগত ও রাজনোতিক প্রশ্ন । 
ভারতের মাটিতে মার্সবাদ বা 
লোননবাদকে কীভাবে বাস্তবায়ত 
করা সম্ভব বা তার রূপ কা হওয়া 
উচিত তা নিয়েই বাম রাজনীতিতে 
ভাঙন ধরেছিল । 

সিপি আই (এম) পাঁলট- 
ব্যরো বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছে, 
সি পি আই প্রদত্ত মার্জবাদ- 
লেনিনবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । এ সত্য 
আরা নিজেদের সমর্থকদের ও 
কমাঁদের মধ্যেও প্রচার করেছে। 
বাসবপুন্নাইরাও ছি পি আই 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই সত্যকে 


কেন্দ্র করেই। পাঁলটব্যুরো একথা 
বলেছে, বাদ সি পি আই (এম)- 
এর মধ্যে এরকম কোন ভ্রান্ত সি 
পি আই-এর চোখে ধরা পড়ে, 
তাহলে তারাও তাদের কম্াদের তা 
জানাতে পারে । যৌথ উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে অবশ্য এ সব প্রশ্ন আসবে 
না, আসতে পারে না। 

অর্থাংস পি আই ও সি 
আই (এম)-এর সম্পর্ক এখন 
আদায় - কীচকলায়।  দুদলের 
নেতৃত্বই এখন একে অপরের গায়ে 
কাদা ছোঁড়ায় ব্যস্ত। কেউই কাউকে 
ছেড়ে কথা বলতে রাজ নয়। 
দুদলের নেতৃত্ব চেয়োছিলেন একটা 
যৌথ প্রচেষ্টা নেওয়া হোক বাম ও 
গণতান্রক একা গঠনের জন্য। 
কিন্তু এখন সবই ভেস্তে যেতে 
বসেছে পরস্পরের দোষারোপের 
পারপ্রেক্ষিতে। 

গত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 
দুই দলের নেতৃত্বের কাছেই হাঁজর 
হয়েছিলাম এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন 


নিয়ে। কিন্তু দুদলই হৈ চৈ হবার 
পর এখন 'কৃছুটা শান্ত ।  একমান্র 
প্রেস নোটের বস্তব্য ছাড়া আর 
কেউই কিছু বলতে রাজ হনান। 
তাদের ব্ন্তবা, এ বিষয়ে নতুন ?কছু 
বলবার নেই। যা বলার, তারা তা 
আগেই বলে দিয়েছেন। 

পাশ্চমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকারের 
অন/তম প্রধান দুই শারক সি পি 
আই (এম) ও সি পি আই। 
রাজ্যন্তরে মতবিরোধের ঘটনা 
ঘটেছে বহুবারই। : এখন তা ঢুকে 
পড়েছে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের 
মধ্যেও। এরকম পারস্থিতিতে 
কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে বাম ও গণ- 
তান্্রক এক্জোটের পাঁরকপ্পনা 
আদে বান্তবায়ত হওয়া সম্ভব হবে 
কিঃ 


নয়া দিলি থেকে 
সুজিত রায় 


ফটো £ সাবন্দার সিং 


নারীজাতির সব রঙিন স্বপ্ন হ'ল সাকার... . 


অনবদ্য ও মর্যযাদাসম্পন্ন সাজের এক নতুন যৃগ নিয়ে 
এলো স্বীট মেমোরিজ-_ মোলায়েম ও সৃক্ষম নারীম্মুলভ কাপড় ! 
এই প্রাকৃতিক স্থতোর বুনানি উৎ্কুষ্ট কলার এক নমুনা! | 
এ কাপড়ের চমনকার প্রবাহ 9 উদ্ভুল দীন্তি স্রাপনাকে ছেয় হ্রাসল 
রেশমের অনুভূতি ! 
তাই, আর দূর-পূর্ব ফোর ইস্ট)-এর ছিকে তাকিয়ে না থেকে এবার 
তরঙ্গে ছিন স্বীট্‌ মেমোর্রিজ! দেখুন_ নয়ন জুড়ানো কত রঙের বাহার $ 
শাই পিস 
প্রীনিৎ গ্রীন্স 
প্যাসানেট রুজু 
ডাকি ব্রাউন্স 
মুড়ি ওয়াইনুস... 
শুধু তাই নয়। আবারো যে কত কী আছে-_নিজেই খুঁজুন আর তা 
পেয়ে খুশিতে ভ'ব্রে উঠুন! 
প্রতিটি মাসেই ২৫০ টি শেড-অর্থাও বছরে পাবেন ৩০০০৩ শেড ! 


4781480709৬, 


ড্রেস মেটিরিয়াল 
নতুন ওয়াটার জেট টেকনোলাজর এক নিখুত সৃষ্ট! 


পযালেস। জেট প্যালেস দ্য শীন। প্যালেস দ্য শীন। ক্েপ দ্য শীন । নাশিজি । জ্যাকোয়ার্ড দ্য শীন । ডি দ্য শীন। ডা প্যালেস। চায়না 'সন্ধ। 
চায়ন। ইয়মু। ফুঁজ সিক্ধ। ডি ইয়গু | জ্যাকোয়ার্ড ইযর্রু। নেপ প্যালেস নেপ দ্য শীন...নান৷ উতকৃ শ্রেণীর বুনি! 
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বিচালত বোধ করেন॥ তান 
ার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 


শিবসেনা কী চায়? 


1শবসেনা ও বাল ঠাকরে॥ 
একাটি আগ্চালক দল. তার সর্বময় 
কর্মকর্ভা। বো্াই ও মহারাস্টে 
রাজনীতির পালে এনেছে এক 
দামাল হাওয়া। না, শুধু ভারতের 
[ণাঁজাক রাজধানী বো্বাইতেই 
এর শক্সা উদ্যত নয়, আজ সারা 
মহারা্্েই... শিবসেনার প্রতাক্ষ 
প্রভাব । স্পষ্টতই স্ধভারতীয় 
রাজনীততেও শিবসেনা একা, 
বিরাট “ফ্যাট, আর এর ঢেউ 
আছড়ে পড়েছে লোকসভার আঁধ- 
বেশনে। সাবধান বিশেষজ্ঞরাও 
আলোচনায় সামিল হয়েছেন । 
আসাম সমস্যা, পাঞ্জাব সমস্যা ও 
গুজরাত সমস্যার মত শিবসেনা 
রাজনীতও প্রত্যক্ষ করার বিষয়। 

যোস্বাই  মিউনিসিপ্যালের 
সাম্প্রতিক নির্বাচনে শিবসেনার 
নিরকজ্কুশ সাফ্লঃ পর্যালোচনা করা 
দরকার। এ*রা নিজেদের আগ্চলিক 
রাজনীতির জাল আরও বিস্তৃত 
করায় সুযোগ পাচ্ছেন ॥: 'আসু'র 
মত শিবসেনারাও বোস্বাই থেকে 
বহিরাগতদের হঠাতে বদ্ধপরিকর, 
এবং সেজন্য ভিত্তবর্য ঘোষণ। 
করতে দারুণভাবে উদ্যোগী । এটি 


সরল সতা, এ দাঁব ভারতের জার্তীয় 
সংহাতির পারপন্থী এবং সধাবধান- 
বিরোধী । লক্ষণীয় ব্যাপার, শিব- 
সেনার সঙ্গে পধান্তভোজে না বসেও 
কোরাস গেয়োছলেন মহারাস্ট্ের 
শ্রান্তন কংগ্রেসী মুখ্মন্্রী। বসম্ভদাদ 
পাটিল একটি সাংবাদিক সম্মেলন 
ডেকে বোস্াইয়ের জনাবিস্ফোরণে 
উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, 'এখন 
আমাদের বিবেচনা করা উচিত 
বোস্বাইতে নতুন অনুপ্রবেশ রোধ 
করা দরকার কিনা। চীনেও 
নগরপ্রবেশের জন্য এক ধরনের 
অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা আছে।' 
চীনের প্রসঙ্গ উ্ধাপন স্পষ্টতই 
হীঙ্গতবাহী। [শিবসেনা পক্ষ 
থেকে বোস্বাই নগরীতে প্রবেশ 
রোধের জন্য বিশেষ কোন প্রস্তাব 
এলো তাঁন বিবেচনা করবেন বলে 
আস্বাসও 'দিয়েছিলেন। 

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাঁয়ন্জ্ঞানহীন 
মন্তব্যে পরাঁদনই (৮ মে ১৯৮) 
লোকসভার অধিবেশন উত্তাল হয়ে 
ওঠে॥ বিরোধীপক্ষের মধু দণ্ডবতে 
এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্ন 
তোলেন। - প্রধানমন্ত্রীও কংগ্রেসী 
মুখমন্ত্রীর এই সঙ্কীর্ণ মস্তব্যে 


"এরকম নিেধাজ্ঞা জারির প্রশ্নই 
উঠতে পারে না।' বিষয়টিকে 
ঘিরে রাঙ্জ/সভার বিরোধী সদসারাও 
সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। দেশের 
প্রধানমন্ত্রী কোনরকম সংশয়ের 
অবকাশ না রেখেই সংবিধানের 
আদর্শ মেনে চলাই শ্রেয় মনে 
করেছিলেন । কিন্তু মহারাম্ট্র থেকে 
নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস। এন কে পি 
সালভে বলে বসলেন, 'কংগ্রেস 
কখনই শশবসেনার আদর্শ সমর্থন 
করে না, কিন্তু বোস্াইয়ের সমস্যার 
গুরুষ্ধ বিচার করে এই অনুপ্রবেশ 
রোধ করতে কোন একট। ব্যবস্থা 
নেওয়া দরকার, তবে ধর্ম জাত 
04516) বা ভাষা কখনই এর 
ভান্ত হবে না।' সালভের এই 
দৃ'ষ্টভাঙ্গকৈ অনেক সদস্যই শিব- 
সেনা ঝা দাদা পাটিলেরই দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় বলে মন্তবঝ। করে বিক্ষোভে 
ফেটে পড়েন। 

বোস্ধাইয়ে জনাবস্ফোরণ ঘউছে। 
এবং এটাই শহরে পানীয় জল ও 
বাসম্থানের অভাব, পরিতে 
এসবের জনা দায়ী । হ্যা, সত্য কথা, 
শহরে জনবিস্ফোরণ ঘটছে, এবং 
এই শহরেই অন] প্রদেশাগত 
শরণার্থী মানুষজনের ভিড় বেশি। 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বোস্বাইতে 


ূ 


5১৪৫ 2৪৮] 5১০৬৭ ৯1৩ 


এখন শিক্ষিত ও কারগাঁর দক্ষতা- 
সম্পন্ন মানুষজনের পক্ষে চাকার 
সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি । 
বোস্থে মেট্রোপলিটান [রাজও- 
নাল ডেভেলপমেণ্ট আ্যাসোঃ (বি 
এম আর ভি এ) এবং আনতুলে 
নিধুস্ত কেরকার কামাঁটর রিপোর্ট 
থেকে যে স্বখ্যাতত আমাদের হাতে 
এসেছে, তার ভান্ততে বলা যেতে 
পারে, বোদ্বাই নগরার জনাবিক্ফো- 
রণের মূল কারণ শরণার্থীরা নন। 
মোট সংখ্যার হিসেবে ফিবছর এই 
শহরে শরণার্থী মানুষদের আগমন 
ভীষণভাবে বাড়ছে, কস্তু মোট 
বার্ধক জনাবিস্ফোরণের অনুপাতে 
এই অনুপ্রবেশের হার অনেক 
কমছে। এবং দেখা যাচ্ছে জন- 
বিস্ফোরণের মূল কারণ প্রাকৃতিক 
জন্মহার বৃ্ধ। শিবসেনাদের মূল 
আভযোগ, দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্র- 
দায়ের শরণার্থী অত্যন্ত বোৌশ এবং 
তা দিনাঁদন বাড়ছে ।..ব এম আর 
ডি এ যে সংখ্যাত্ব সরবরাহ 
করছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তামল- 
নাড়ত, কেরালা ও কর্নাটকের শর- 
শাখা মানুষদের হার যে বাড়ছে 
তাতে সন্দেহ নেই । ১৯৬১ সালে 
মোট শরণারর মধ্যে এই সম্প্র- 
দায়ের শরণারথাঁ ছিলেন শতকরা 
১৯৮ জন, ১৯৭১ সালে তা বেড়ে 
দাড়িয়েছে শতকরা ১৬ জনে, এবং 
বর্তমানে. তা. অনেক বেড়েছে। 
ঝেঙ্াইতে জনবিস্ফোরণের অনু- 
পাতে শরণারথাদের হার যেখানে 


বাড়তির দিকে, সেখানে দাক্ষণ .. 


ভারতীয়দের এই অপ্থাভাবিক হার 
বৃদ্ধি লক্ষণীয় । মহারাম্ট্ের ঝাভন্ন 
জেলা, বিশেষভাবে রগ্জাগারর 
মানুষরাই বেশির ভাগ বোস্বাইতে 
ছুটে আসেন, এরপর আছে 
গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার। 
অন্য সব প্রদেশের মানুষজন 
বোঁষ্বিইতে খুব কমই আসছেন। 
মহারাস্ট্রের অন্যান্য অঞ্চল, গুজরাত, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কর্নাটক, 


কেরালা ও তামলনাড়্‌ বাদে অন]. 


সব প্রদেশ থেকে খারা আসছেন: 


ঠাদের হার আরও হ্থাস পাচ্ছে 
১৯৬১ সালে যা ছিল মোট শর- 
গার্থাদের ১৭.৫ শতাংশ, ১৯৭১-এ 
তা দাড়িয়েছে ১০'৭ শতাংশে। 
এখন তা আরো অনেক কম। সর- 
কারি সংখ্যাততুই এর [ভান্ত। 
বোস্কাইয়ের আসল চিত্রটি 
খুজে পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। 
এখানে ধারা বসবাস করেন, তাদের 
কাছে অন্থচ্ছ হলেও একটা ধারণা 


আছে। বোস্বাইয়ের বাস্ত ও 
ঝোপড়পাট্রিতেই শহরের শতকরা 
৬০ জনেরও বোঁশ মানুষ বাস 
করেন, এবং এরা অত্যন্ত খাঞ্জ 
অন্ধকারের মধ্যে নিকৃষ্টতম পার- 
বেশে বসবাস করছেন। : এই 
শতকরা ষাট ভাগের কপালে জুটেছে 
মাত শতকরা ২ ভাগ জমি। এই 
ঘ্জ বাস্তগুলার মানুষজনের 
জীবকারও রকমফের আছে, এ'রা 
পারবেশ দূষণের জন্য দায়ী। হ্যা, 
কট্রপদ্থী বাল ঠাকরের বিশাল 
আভযোগ, এই ঝোপড়পট্রিতেই 
লুকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ বিদেশি 
অপরাধী এবং এ'রা শহরের অর্থ- 
নীতিতে বিরাট চাপ সৃষ্টি করছেন। 
এ'দের সম্পর্কে সরকার নথিপত্রে 
উপমুন্ত রেকর্ড নেই, কিনতু পলশ- 
মহল ওয়াকবহাল। 


বাল ঠাকরেই 
সর্বেসর্ব। 


বোস্বাইয়ের সর্বত্র পতপত করে 
উড়ছে শিবসেনার গোরক পতাকা । 
স্থাই িউনাসিগাল বিল্ডিংও 
অধিকৃত। “বেটার টু বি 
'কার' মনোভাবের বাল 
ন ভুজওয়ালকে বানিয়ে- 
বোস্কাইয়ের প্রথম নাগারিক । 
চলছে শিবসেনার 

বাল ঠাকরের রাজন্ব॥ 


শিবসেনা মিছিল বোম্বাই পুরভবনের সামনে 'দিয়ে 


কারণ [শবসেনার সংবধান অনুযায়ী 
সেনাপ্রমুখ ঝাল ঠাকরেই একমাত্ 
নীতি নির্ধারক ও দলীয় প্রধান নীতি 
ঘোষণার আঁধকারী । অনা সবাই 
খর মুখপাত্র বই আর কিছু নন 
অবশ্য সাম্প্রদায়িক রেষারেষি 
ও তার আনিবার্ষ প্রাতিক্রয়ার জনও 
ও'কে দায়ী করা হয়ে থাকে) 
এসব কার্যকলাপ ও অপবাদের 
বাল ঠাকরে বিন্দুমাত্র অনু 
বরং অনেক কড়া ডোজের দাওয়াই 
প্রয়োগের কথা ভাবছেন ঠাকরে ॥ 
কারণ বোস্বাই মিউনিসিপযালিটির 


সব ধ্যান-ধারণাকে ওলটপালট করে 
দিয়েছে। শিবসেনার অভাবত 
সাফলঃ (চুয়ান্তরটি আসন লাভ ) 
বোস্বাই জনসাধারণের ভিন্ন মান- 
সিকতার প্রাতফলন। 

এঝারের মিউনাসিপঞাল নিধা- 
চনে এককভাবে কংগ্রেস দল 
শিবসেনার অর্ধেক আসন লাভ 
করেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, 
শিবসেনা ১৭০টির মধ্যে মানু 
১৪০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল) 
এবং যেসব [সিট [শিবসেনারা 


ক 
পায়নি সেসব জায়গায় অধিকাংশ 
আসনেই [শবসেনী প্রার্থীরা নামমাত 
ঝাবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে- 
ছেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস 
দলের অন্তর্দণীয় কৌদল প্রকট হয়ে 
উঠোছল। নিরাচনের টিকিট ন। 
পেয়ে একেকটি আসনে -ধেশ 
কয়েকজন করে বিুন্ধ কংগ্রেসী 
প্রাথী হয়েছিলেন। নির্বাচনে 
কংগ্রেসের এই ভরাডুবির নৌতিক 
দায়ন্ব শ্বীকার করে পদত্যাগ করেন 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুরলী 
দেওড়া । সবচেয়ে বড় কথা, রাজের 
তদানীন্তন মুখামন্ত্রী দাদা পাটিল 
এই নির্বাচনে দলাবিরোধী কাজকমে 
লিপ্ত ছিলেন বলে অনেক 
কংগ্রেসীরই ধারণা । মিউনাসপাাল 
নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল নিম্নরূপ £ 


[শবসেনা ৭8 
কংগ্রেস (ই) _. ৩৭ 
পিডিএফ _ ৯৯ 
বিজেপি ৯৩ 
মহারাষ্ট্র ম্সীলম লিগ _ & 
কমেগার আগাধি ৩ 
ভারতীয় কং ১ 
নির্দল ৯৮ 
মোট ১৭০ 


নিবাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাচ্ছে নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গারষ্ঠতার জন। শিবসেনার প্রয়োজন 
ছিল আর মাত্র বারাট আসন। 
যাহোক, একক গার দল শিব- 
সেনা বোস্বাই মিউনীসপা/ল 
কর্পোরেশন অধিকার করেছে এবং 
দলের একমাত্র বিধানসভা সদস্য 
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“আমার শাশুড়ী চমৎকৃত হয়ে গেলেন 1 “এত স্থস্বাহ্ু পায়েল এত 
[ড়াতাড়ি ? মিক্ষমেড দিয়ে পায়েস বানানো খুবই সহজ এবং স্বাদে তফাং 


মিক্কমেড দিয়ে পায়েস বানিয়ে দেখুন আপনার ভাল লাগবে। 
মিক্কমেড দিয়ে আপনি অনেক কিছুই তৈরী করতে পারেন। প্রতিমাসে 
জারের তালিকায় মিক্কমেড যেন থাকে ।” 


ঘিল্লা়ড পাগ্মেস 6 জনের জন্য 
উপকরণ ৪ 1 টিন মিক্কমেড, 1 লিটার দুধ, 
100 গ্রাম চাল, 2 এলাচ গুড়ো, $ কাপ কিসমিস 
এবং বাদাম কুচি (ইচ্ছ। মতন) 
পদ্ধাতি 8 ছধে চাল দিয়ে জাচে বসিয়ে ফুটতে 
দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে মিল্কমেড এবং এলাচ নি রা উনি 
দিয়ে আচ কমিয়ে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না আপনার 


২৮ 1810 
পছন্দ মতন ঘন হয়ে উঠছে। কিসমিস ও বাদাম কুচি 
সাজিয়ে গরম বা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন । 


৫ উই 
এ 
ছগন ভুঙ্গওয়াল মেয়র নিচিত 
হয়েছেন ॥ 

শিবসেনার এই বিরাট সাফলোর 
পর শিবাজী পার্কে এক বিরাট 
জনসডা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
শিবসেনার প্রথম সারির নেতারা 
ছাড়াও উপাস্থিত ছিলেন জনাপ্রয়তম 
মারাঠি অভিনেতা দাদা কোনকে 
সহ বোস্বাইয়ের অনেক বিশিষ্ট 
নাগারক। সেনপ্রমুখ বাল ঠাকরে 
বোস্কাইকে সুন্দর করে তোলার 


দুরদর্শনের ন/শনাল নেউওয়াকে 
আজ রাতে একটি টিভি প্রোগ্রাম 
দেখান হবে। টাইমস অব ইওিয়ায় 
আড এজেন্সির বিজ্ঞাপন £ 'আজ 
রাত ৯-২০ ি১এ টি ভি স্টারদের 
কোন পোশাক নেই। পাশের 
ছবিতে একটি বিশাল বাঘ ও তার 
সাঙ্গোপাঙ্গ বনবাসী জীবজন্তু 


8৩ / পিবার্জন:9. ইস ৬১২০৫ 


ব্যাপারে অনেক পরিকল্পনা ঝাখা 
করেন, যা শিবসেনার এতাবংকালের 
মূল দাবি। এবং নিজ দলের 
নির্বাচিত সদস্যদের কড়াসুরে স্মরণ 
করিয়ে দেন, 'তোমরা মনে রাখবে, 
তোমাদের প্রথম পারচয় শিবসেনা 


পা 


নীতি ঘোষণা করেছেন £ “আমাদের 
লক্ষ্য “সুন্দর মুস্কাই', "মারাঠি 
মুস্বাই। এবং বোস্বাই মিউনিসি- 
প্যালাটর দৈনন্দিন কাজকর্মও 
মারাঠি ভাষায় করার কথা বান্ত 
করেছেন। 
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ঠাকরে বোস্বাইতে শরণার্থার অনু- 
প্রবেশ রোধ, আসামের ধণাচে 
ভান্তবর্ষ নির্ধারণ করে [িতাড়ন, 
সংবিধানের ৯৯ (১) (ই)ধারা 
সংশোধন, বোস্বাইয়ের 'ুস্বাই' 
নামকরণ, সর্বস্তরে মারাঠি ভাষার 
প্রবর্তন এসব ব্যাপারে সোচ্চার 
য়ে ওঠেন। ঝাল ঠাকরে সারা 
বোস্কাইকে উদ্বেল করে রেখেছেন, 
কেন্দ্রও ওঁকে নিয়ে উদ্বান্ত হয়ে 
উঠেছে, এবং -বোস্বাইয়ের প্রভাতী 
কাগজগুলো উপ্টোলেই দেখা যাবে 
বাল ঠাকরের একটা না একটা 
[িলে-চমকান বিবৃতি । বো্বইতে 
বাল - ঠাকরের ভাবমুর্তটা এখন 
এমন, যে কোন আলোচনার আসরে 
এসে পড়বেনই। তর ক্রমবর্ধমান 
জনাপ্রয়তা ও আধিপত্য লক্ষা করে 
'মুগ্ধইমারাঠি প্রকার সংঘ 
আজাদ ময়দানের পতুকার হলে 
৭ জুন 'সিট দ। প্রেস-এর আয়োজন 
করেছিল। , সৌদনের উত্তপ্ত 
সাংবাদিক সম্মেলনে সারাগ্ষণ 
উপাস্থত ছিলাম। এর পরদিন 
পারবর্তন:এর সঙ্গে তর দা 
সাক্ষাংকারও নেওয়া, হয়। 
পারবর্তন-এর সঙ্গে ঝাল ঠাকরের 
সাক্ষাৎকারটি থেকে বেঁন্বাইতে 
আগামী দিনের [শিবসেনার রাজনীতি 
ও ঝাল ঠাকরে সাহেবের পদক্ষেপ 
সন্বদ্ধে অনেক অজান। তথ্য জানা 


এবং তারপর কর্পোরেটর। আর যাহোক,মউনিসিপাল নিধাচনে 'যাবে। [2 

শিবসেনার দলীয় নীতির রূপায়ণই শিবসেনার অভাবিত সাফলোর 

হবে তোমাদের প্রাথমিক পরই শিবসেনা স্বেচ্ছাসেবকরা বোস্বাই থেকে 
কাজ।' দলনেতা নির্ধাচিত হবার আবার ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে রীণা মণাল 
পর ছগন ভূজওয়াল মেয়রের মূল উঠেছেন। এবং সেনাপ্রমুখ বাল _ 


একান্ত সাক্ষাৎকার 


বোম্বাই অনাথাশ্রম নয়, গেটওয়ে অব ইপ্ডিয়া আছে 
বলে শুধু টুকলেই চলবে না ৪ বাল ঠাকরে 


দেখেই মনে পড়ল, সতাই তো, 
কলানগরের সেই বিখ্যাত বাঘাটিরও 
কথাবার্তায় কোনরকম পোশাক- 
আশাক ছিল না। 

আট জুন, সন্ধে সাড়ে সাতুটা ॥ 
কলানগরের. মাতুশ্রী বাংলো, 
শিল্পশ্রীমার্তত বৈঠকখানা ঘর ॥ 
পারিষদবর্গ পারবৃত বসে আছেন 
ঝল কেশব ঠাকরে। পরনে 
প্রচণ্ড দামী কালচে-লাল সিচ্কের 
কুর্তা ও লুঙ্গি, হাতে পারচিত 
.পাইপ।॥ ভিলে পারলের একটি 
কারখানায় ঝুটকামেলা চলছে, 


সমাধানের জন্য শ্রামকনেতার। 
এসেছেন। আলোচনার মাঝপবেই 
আমি ও পলাশ ( আলোকচিত্রী) 
ঢুকলাম ; কারণ সকালে দশ মিনিট 
বিলম্বের অজ্হাতে আপয়েষ্টমেপ্ট 
পারতান্ত হয়েছিল । 

'কটর' শব্দটির আভিধানক 
অর্থ যাই হোক, তাকে বর্গ বা ঘন 
করেও সপ্তবত 'কটুর” শিবসেনা- 
প্রমুখ ঝাল ঠাকরের কটুরতার 
পারচয় দেওয়া দুঞ্ধর। প্রাদোশ- 
কতার মুখোশটিকে আড়াল 
না. করেই বলতে পারেন, 


প্রথমে আগি মারাঠি, তারপর 
ভারতীয়।' অন্ধ কামউিস্ট- 
বিরোধী" হিসেবে নিজেকে জাহির 
করতে ভালবাসেন এবং বোস্বাইতে 
সব কামউীনিস্ট দুর্গ ধালিসাৎ করে 
দিতে পেরেছেন এটা গুর অন্যতম 
দাবি। 'কুসেডার”এর নামাবলী 
গায়ে জাঁড়য়ে বলেন, 'মহারাস্ট্রে 
মাটির গন্ধ যাদের শরীরে,. তাদের 
জন্যই আমার নিয়ত সংগ্রাম।' 
শমট দা প্রেস-এর চোখাচোখা 
উত্তর বা প্রশ্তের উত্তরে আক্রমণাত্মক 
উলটো প্রশ্ন গু'জে দেওয়া গর এক 


লেসপাম লেছি মিল্লিম্যাল। জ্সাদস্ণ, ওল 
করাল জন্য। ন্লেদ্ডে ওঠান পক্ষে জনন্য। 


নেস্টাম আর ছুধ-__পুষ্টির দিক থেকে নেস্টাম ও আপনার প্রস্তত প্রণালী 

এক পরিপূর্ণ খাবার । _ শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারিত্ব। 
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে 
হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত . তেমনি আপনিও তাঁকে নানারকম 
খাবারেরও দরকার | নেস্টাম বেবি স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে 
সিরিয়াল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার পারেন । নেস্টামের সংগে চটকানো 
ধরান--শিশুদের সহজে হজম করার স্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে, 
উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন । 
তৈরী! এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে 
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কসম. মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে 
ছধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন । সংগে 

সংগেই পুষ্িকারক খাবার তৈরী । [নসেল 

শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোচ্ছল গু 

করে তুলতে সাহাষা করে । 1০ 

টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত আয়রণ ও ভিট।মিনে ভরপৃর 

মেনে চলুন ছাধে মিশিয়ে নিন 


বিনা! 
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে 
সবশি করবে। সৃতরাৎ বিনাষূলো নেস্টা 
রেসিপি পুন্তিকার জন্কে নীচের ঠিকানায় 
লিখুন : 

নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৬০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮ 
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বাচত অভোঃস লক্ষ্য করেছিলাম। 
সেজন্য সাংবাদিক সম্মেলনের পরই 
বলে দিয়োছলাম--সব প্রশ্নের 
সরাসাঁর উত্তর প্রত্যাশা করব, এবং 
আক্রমণাত্মক মনে হলেও অনেক 
প্রষঙ্গ টানবার ইচ্ছে রয়েছে। 
বালসাহেব কঠিন চোখের- দৃষ্টি 
হেনে বলোছিলেন, 'বেশ, আসুন । 
আমার বাড়তেই আসুন, পাকা 
সকাল সাড়ে এগারটা-খোলামেলা 
প্রশ্ন, খোলামেলা উত্তর, এইটুকুই 
তো? 

[বিনা আ্যাপয়েপ্টমেণ্টে সুদূর 
দাঁক্ষণ ভারত থেকে এসে বসে- 
; ছিলেন তাঁমল সাংবাদিক 
মিঃ চন্দ্রশেখর। মিঃ 
আমাকে জিগ্যেস করলেন "ওঁকে 
বসতে দিলে আপনার নিশ্চয়ই 
আপান্তর কিছু নেই? কীচগাঢু 
গলায় ভগ্গুলোক বললেন, 'কোন- 
রকম বিরস্ত করব না, আপনার 
সাক্ষাংকারটা টেপ করে নাচ্ছি। 
এই বলে ভদ্রলোক পিয়ানো সুইচে 
চাপ দিলেন। পটভূমি যেন তৈরি 
হয়েই ছিল, কালবিলম্ব না করেই 
সর হলেন সেনাপ্রমুখ বাল ঠাকরে। 
ঠাকরে £. খবরটা কী 


জানেন 2 দিলির ধশাচে বোগ্াই, 


মাদ্রাজ, কলকাতা এবং অন্ন) সব 
মেঞ্্রেপাঁলটান শহরগুলো৷ কেন্দ্র- 
-শাসিত হতে চলেছে। 

পরিবর্তন ঃ কেন, এই 
খপারে কোনরকম আর্ডিনাা্ জারি 
হয়েছে কঃ 

ঠাকরেত না, হিন্দুম্থান 
সমাচার থেকে খবরটা [লিক হয়েছে। 
রাজীব কাগজপন্তর তোর করে 
রেখে গিয়েছেন। বিদেশ থেকে 
ফিরলেই ঘোষণা হবে। আমার 
কাছে খবরের কাগজের লোকজন 
প্রতিক্রিয়া জানতে এসোঁছিলেন, 
আমি জানিয়োছ। কলকাতা, 
মাদ্রাজ সব জায়গায়ও এর তীর 
প্রাতিক্িয়া দেখা দিয়েছে । 

পরিবর্তন £ আপনার বিশেষ 
শ্রাতিকরিয়া 2 

ঠাকরেঃ যা আশক্কা। 
করোছলাম, তাই সতে) পাঁরণত 
হচ্ছে। অবশাই এটা কোন 
সমাধান নয়। হাউ ক্যান ইউ 
কণ্োল প্রভান্সিয়ালজম অন 
িঙস্টক কেস ১ একফেগ এর 
বরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন গড়তে 
হবে-_হ্যাও ইন হ্যাও। 

পরিবর্তন £ কলকাতার প্তাত- 
ক্রিয়া জানেন ? 

ঠাকরে 
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না, জানি না। 


ঠাকরে 


বাইরে আমার যা প্রভাব তাই 


আন্দোলনের পক্ষে 
যথেজ্ট 


সব জায়গার প্রতিক্রিয়া জানার পর 
বাবস্থা নেব। 

পরিবর্তন £ আপনার সঙ্গে 
কি এ ঝাপারে জে॥তি বসুর কোন 
রকম কথাবার্তা হয়েছে? 

ঠাকরে £ না, কখনই হয়নি। 
তর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে 
রয়েছে ৮ অবশ। জানি না, আমার 
সঙ্গেঃভদ্রলোক কথা বলতে রাজ 
হবেন কিনা। কারণ আম 
কামিউনিস্ট-বিরোধী, আর ডান 
কমিউনিস্ট নেতা। ওদের সব 
ফানি আইডিয়াজ--হঠ হাঃ হাঃ মে 
বি ডিউ টু বটি রণদিভে । 


পরিবর্তন £ বিধানসভা বা 
লোকসভায় আপনার কা ক্ষমতা 
যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপানি 
লড়বেন! আপনার একমাত্র 
[বিধানসভা সদস্য ছগন ভূজওয়াল ॥ 
শান্ত আপনার ভীষণভাবে সীমিত, 
তাই নয়কি? 

ঠাকরে 2 উই ভোস্ট বদার 
দ্যাট স্টে্থ। বাইরে আমার যা 
শ্রভাব, তাই আন্দোলনের পক্ষে 
যথেষ্ট । 

পরিৰর্তন £ খবর যদি সত) 
হয়, আগনার আন্দোলনের ধণচ 
কেমন হবে 2 


ঠাকরে£ এখনই সেটা 


আম আপনার কাছে কেন বলতে 
যাব? দোঁখ আমার প্রাতিক্রিয়ায় 
অন। রাজোরর প্রতিক্রিয়া কাঁ হয়। 
এরপর সব বিবেচনা করে ঠিক 
করব। 


পরিবর্তন £ হ্যা, ভাল কথা, 
তাহলে আপনারা আন্দোলনে 
নামছেন 2 


ঠাকরে ঃ নট ওনাল আজ- 
টেশন, দেয়ার মে [বি আনার্কি। 

পরিবর্তন £ বেশ, এবার 
অন প্রসঙ্গে আসছি । বোম্বাই 
মিউনিসিপ্যাল নিধাচনে আপনারা 
অভূতপ্ধ সাফল্য পেয়েছেন। 
কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই নিজেদের 
শাস্তি সম্বন্ধে সাঁন্দহান : ছিলেন, 
নইলে ১৭০টি [সিটের সব কটিতেই 
প্রার্থী দিলেন না কেন? 

ঠাকরে £ নিজেদের শান্ত 
সম্বন্ধে কোন মতেই সন্দিহান 
ছিলাম না। কিন্তু সময় ছিল 
অত্যন্ত অপ্প ; সেজন/ যেসব 
জায়গায় মারাঠি সোণ্টিমেপ্ট অত্যন্ত 


প্রবল ছিল, সেসব কেন্দ্রে 
প্রার্থী দিয়েছিলাম ॥ 
পরিবর্তন £ সাফল) সম্থস্কে 


ঠিক কতট।৷ নিশ্চিত ছিলেন ? নাকি 
একেবারে অভাবত সাফল। 


পেয়েছেন বলে মনে করছেন ? 
ঠাকরে ঃ ব্াস্তগতডাবে 


আম পুরোপারবনাশ্চত, ছিলাম । 
নির্ধাচনী মিটিংগুলোতেই জনগণের 
অভূতপ্র সাড়া টের পেয়োছিলাম ॥ 
এমনকী নিঝাচনের দুদিন আগে 
আমাদের দলের ঘরোয়া বৈঠক 
বসোঁছল। আমাদের সবাই 
বলছিলেন, কুঁড় থেকে তা'রশটা 
ছিউ জিতব। আমই. একমাত্র 
জোর দিয়ে বলোছিলাম, ঝাট থেকে 
সন্তরের মধ্যে যে কোন একটি 
সংখ্যা হবেই ; এমনকা ছু বৌশ 
হলেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য ,হব না। 
মিটিংয়ে বলেছিলাম, 'ই], এবার 
বি এম দি বাল্ডংএ গেরুয়া 


পতাকা উড়বেই ।' 
পরিবর্তন £  রাজনৌতক 
দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁদ দেখেন, 


তাহলে রাজীব ঢেউ-এর বিরুদ্ধে 
আপনার দলের এই সাফলে/র 
জনা কোন রাজনৌতক কৌশল 
দায়ী? এ 
ঠাকরে £ না, রাজীব-ঢেউ 
নয়, ইন্দিরার* মৃত্যু। সকলেরই 
কিছু ইসু থকে, আমার হাতেও 
কিছু ইসু ছিল। সেগুলো কাজে 
লাগিয়োছি। 
পরিবর্তন £ 
ধারণা, আপনার 
কৌশলের. চেয়ে কংগ্রেসৈর 
অস্তব্ন্দই বিশেষভাবে দায়ী। 
এমনকী নির্ঝচনের প্রাঝালে মুখা- 
মন্ত্রী দাদা পাটিলের কিছু দায়িত্ব 
জ্ঞনহীন উীন্তও এজন] বিশেষভাবে 
আপনার সহায়ক হয়েছে। . 
ঠাকরে ;. আপনার ধারণ। 
নয়। কিছু কিছু স্থারাঙ্থেষী 
কংগ্রেসীরাই এটা রটনা করছে। 
কেন্দ্রের পৌ-ধরা কিছু কংগ্রেসী 
এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছে। 
পরিবর্তন £ কেন, মুখামন্তী 
দাদা পাটিল হীঙ্গত দিয়েছিলেন, 
বোস্থাই কেন্দ্রশাসিত হতে চলেছে, 
সবাইকে এজনা সতর্ক থাকতে 
হবে। 
ঠাকরে: ভুল. খবর। 
আমারই দলের এম এল সি প্রমোদ 
নাওয়ালকার প্রসঙ্গাট ফ্লোরে 
তুলোছিলেন, মুখামস্তী [হিসেবে দাদা 
পাটিল- উত্তর দিতে বাধা হয়ে- 
ছিলেন। 
পরিবর্তন £ কংগ্রেসী এম 
পি গুরুদাস: কামাতও প্রকাশ্যে 
আভযোগ করেছেন, মুখ্যমন্্রীরই 
মদতে ও*র কিছু ঘানষ্ঠ অনুচর 
বিক্ুন্ধ কংগ্রেসীদের সপক্ষে প্রচার- 
কার্য চালিয়েছেন 
ঠাকরে £ 


আমার তে। 
রাজনৈতিক 


গুরুদাস কামাত: 


কে; একটা ফচকে ছোড়া, 
কংগ্েসী টিকটে এম পি হয়ে 
বাড়াঝাঁড় করছে। ওকে নির্দল 
সদস) হিসেবে যে কোন সটে প্রাতি- 
দান্্তা করতে বলুন, জামানত 
বাজেয়াপ্ত হবেই-_আমি গ্যারাপ্টি 
দাচ্ছ_। 

পরিবর্তন £ জনশ্রুতি আছে, 
আপনার সঙ্গে দাদা পাটিলের মধুর 
আতাত আছে । সেটাও [নবাচনে 
আপনার সপক্ষে কাজ করেছে। 

ঠাকরে £ হ্যা, দাদার সঙ্গে 
আমার ব্ান্তগত বন্ধুত্ব আছে। 
কেন, নিলাঙ্গেকার পাঁটিলও ভদ্র 
মানুষ, ও'কেও কিছু হিপোক্র/ট ভুল 
বোঝাবার চেষ্টা) করছে। ও'র 


সঙ্গে শিগাগরই দেখা করে 
বোস্বাইয়ের সমস্যা আলোচনা 
করব। 

পরিবর্তন ঃ যাক, কংগ্রেসের 


এই ভরাডুবির জন প্রদেশ কংগ্রেস 
কামটির সম্পাদক মুরলী দেওড়া 
নৈতিক দায়ন্ব মাথা পেতে নিয়ে 


পদত্যাগ করেছেন। এই 
সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই স্বাগত 
জানাচ্ছেন? 


ঠাকরে 2. মুরলী নিজের ঘর 
থেকেই আসল শিক্ষা পেয়েছেন । 
কারণ উনি মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের 
ছেলে বটে, কিন্তু বিয়ে করেছেন 
মারাঠি নেয়েকে। আসল চিতটি গর 
কাছে পারক্কার। 

পরিবর্তনঃ এবার বলুন, 
রাজের .কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
বোস্বাইয়ের কী কী সমসা আলোচন। 
করতে চাইছেন? 

ঠাকরে ঃ জল সরবরাহ, 
ইনক্রাক্স। বাসস্থান, বোদ্ধাইয়ের 
বিউটাফকেশান, চিলভ্রেপ্স পাক, 
জুএসব। * 

পরিৰর্তন £ গতকাল একজন 
সাংবাদিক সমস]া সমাধানের প্রশ্ন 
তোলাতে আপাঁন বলছিলেন, 
আপনারা আগে আমাকে প্রধান- 
মন্ত্রী করুন, তারপর* সমস্যা নিয়ে 
আসুন। আপানি প্রধানমন্ত্রী না 
হলে কি সমস্যার সমাধান 
হবে না? 

ঠাকরে £ নো, ইট ইজ 
বটার টু বৰ এ কিংমেকার, রাদার 
যানাবিকামিং এ কিং। আমি 
প্রধানমন্ত্রী হতে বিন্দুমাত ইচ্ছুক 
1ই। পরের প্রশ্ন 2 

পরিবর্তন £ কালকের মন্তবোর 
রণ 2 

ঠাকরে £ সীমিত ক্ষমতার 
থ [তে চাইছলাম । 


নিজেদের শত্তি সম্পর্কে 


কোনমতেই সন্দিহান 
ছিলাম না 


০ম 


পরিবর্তন ঃ$ আপনাদের দল- 
গত শান্ত তো শুধুমাত্র বোস্বাইতেই 
সীমিত। “দলের সর্বভারতীয় রূপ 
দিতে আপাঁন সচেষ্ট নন ; 

ঠাকরেঃ সব সময়েই 
আপনারা একটা ভুল ধারণা পোষণ 
করেন। সারা মহারাষ্টেই আমার 
দলের 'শাখ/প্রশাখা রয়েছে। 
লুধিয়ানা, মধাপ্রদেশেও শাখা রয়েছে, 
এবং ওরা যথেষ্ট সক্রিয়। পশ্চিম- 
বঙ্গ থেকেও শাখ। খোলার আবেদন 
আসছে । ভাবাছি শিগগির ওখানে 
সফর করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব। 

পরিবর্তন ঃ আপনার বিরুদ্ধে 
প্রধান আভিযোগ, -আণ্চালক রেষা- 


, রোঁষতে বন্ড বোঁশ পুশ্রয় দেন। 


মন্তবা 2 

ঠাকরে £ সব আভযোগ 
বাড়াবাড়ি । অবশ) এতে আগার 
কিছু যায়-আসে না। সমস্যাটা 


ম্লত আর্থক, প্রাদোশক বা সাম্প্র- 
দায়ক নয়। এটাও বলে দিচ্ছি, 
যারা নাক উঁচু সম্প্রদায়ের লোক, 
যাদের ছেলেমেয়েরা ড্যাডি-াস্মি 
বলে তারাই এসব অভিযোগ বোঁশ 
তোলেন। দে আর অল হিপো- 
ক্াটএ। আমারই এক আত্মীয়ের 
কথা বলাছ, দশ-বারো, বছরের 
ওপর নাইরোবিতে ,আছেন, মহা- 
রাষ্ট্রের কোন খোজ খবর রাখেন 
না। তার কাঁ দুঃসাহস, আমাকে 
বলেন কিনা কামিউনাল! সোজা 
কে বলে দিয়োছ, গেট আউট, 


হিপোক্যাট কোথাকার! মহারাস্ট্ 
*সম্পর্কে তোমার কোন ভাববার 
দরকার নেই, নাইরো!রতে এক্ষুনি 
ফিরে যাও। 
পরিবর্তন : দাঁক্ষণ ভারতীয়” 
দের সম্পর্কে আপনার বিদ্বেষ 
সধজনবিদিত। দের. সঙ্বন্ধে 
আপান প্রায়ই বিষোদগ!র করে 
থাকেন। এই মনোভাবের কারণ? 
ঠাকরেঃ (সেই তাঁমল 
সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে 
বললেন) হা, 1মঃ চণ্রশেখর, 
আপনাদের কথা বলছি। মন দিয়ে 
শুনুন ॥ 
খঁদের মানসিকতা অতান্ত নিশ্ন- 
মানের, দে কিপ দেমসেলভস 
আলিয়েনেটেড ফ্রম আস। সুখের 
দিনেই খরা এখানে থাকেন, ক্রিম 
খান, আর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
বা. বিপদ-আপদের সময় সোজ। 
দেশে গিয়ে বসে থাকেন। আমার 
কথা হল, সুখে-দুঃখে আমাদের সঙ্গে 
থাক, আমাদের সমবাথী হও। হ্যা, 
আর কোন ফ্রেশার তামিলিয়ান 
আম বরদাস্ত করতে রাজ নই। 
সংখ্যাতত্ব দিয়ে দেখুন, ওরা 
বোস্াইতে কেমন ছড়িয়ে পড়ছেন । 
অন প্রদেশাগতদের মধ্যে ও'রাই 
সবচেয়ে বেশি সুযোগসন্ধানী ॥ 
পরিবর্তন ঃ তাহলে আপনার 
বিরুদ্ধে প্রাোশিকতার যে আভযোগ 
করা হয়, তা সতি)? 
ঠাকরে £ হয, আমার মনো- 


ভাবের কোনই পাঁরবর্ভন হবে না। 
তমলনাড়ূতে আণ্চলিক দল 
থাকতে পারে, অন্ত্রতে থাকতে 
পারে, কর্মাটকে থাকতে পারে, শুধু 
এখানেই “ কসমোপালটানের. ধুয়ো 
তুলে রাখা হবে কেন ১ বাঙাল- 
দেরও [িজস্ব ভাষা ও সদ্গদীতর 
একটা আইডেনটিটি আছে, ও'রা 
সেটা নিয়ে গর্ব করেন। কিন্তু 
এখানে মারাঠিদের আইডেনটিটি 
বলে কিছু নেই। সো লেট "আস 
অল কেস দ্য বিয়ালাটজ । 

পরিবর্তন £ ভারত ধর্মীনরপেক্ষ 
রাষ্্। সেই [হিসেবে আপনার 
মুসলমান-বিদ্বেষ জাতীয় আদর্শের 
পাঁরপন্থী । 

ঠাকরে £ না, ভারতীয় মুসল- 
মানদের প্রাত আমার কোন 
বিষোদগার নেই। এখানকার 
সমঝদার মুসুলমানরা আমাকে 
সণর্থন করেন। ভারা মারাঠি 
মুসলমান, জাতীয়তাবাদী মুসলমান। 
এই কুরলার কথাই ধরুন না কেন, 
ওটা তো মিনি পাকিস্তান। কিন্তু 
ওখানেও আগার প্রার্থী. মোহন 
সাওয়ান্ত যথেষ্ট মুসলমান ভোট 
পেয়েছেন, ভুজওয়াল অনেক 
মুসলমান ভোটারের সমর্থন 
পেয়েছেন। আমার আক্রমণ তাদের 
বিরুদ্ধে ধারা বিদেশি মুসলমান এবং 
এখানে বেআইনিভাবে বসবাস 
করছেন। এখনও বিদেশি মুসলমান 
দলে দলে বোস্ব।ইতে ঢুকছেন। এই 
তো সেদিনের কথা, আগার ছেলের 
এসে খবর দিল, জেজে গুল-অব 
আর্টের সামনে নতুন মুসলমানরা 


এসে তাবু গেড়েছেন। পুলিশ 
কাঁমশনার সোমানকে ফোন 
করলাম। ওরা [গয়ে এ+দেরকে 


তুলে দিয়েছেন। গতকাল সাংবা- 
দিক সম্মেলনে জানিয়োছ, এই 
বোস্বাইতে এক লক্ষেরও বেশি 
প্াকস্তানি। মুসলমান অবৈধভাবে 
রয়েছেন। ভিসার মেয়াদ ফুরয়ে 
যাবার পরও এখানে সবাই বসে 
আছেন। পুলিশ এবং সরকার 
সবাকিছু ভালভাবে জানেন-_ হোয়াট 
দিজ পিপল আর ডুঁয়ং ইন র্যা 
হোলস। কিন্তু কেউ কিছু 'করতে 
সাহস করছেন না, কারণ এরা এক 
একজন এখন আগারওয়ান্ডে'র গড 
হয়ে উঠেছেন। এ'রা- ভীষণ 
বিপজ্জনক, এ'রাই ভারতীয় মুসল- 
মানদের মধ্যে বিদ্রোহের বিষ 
ছড়াচ্ছেন, ইসলাম খতরে.মৈ হয় 
আমাদের দেশ ইসলামিক রাষ্ট্র 
নয়। আম আবারও বলছি, এ'রা 


পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / নি ' 


যাঁদ জাতীয়তা - বিরোধী কাজকর্ম 
থেকো নবৃত্ত না হন,তাহলে ইসলাম 
ইজ গোয়িং টু বি ইন ব্রাবল। 
পরিবর্তন ঃ বিদোশ মুসলমান 
অনুপ্রবেশকারীদের কথা ছেড়ে 
দাচ্ছ। সাধারণভাবেও আপান 
অন্য রাজা থেকে আগত মানুষজন- 
দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। 
এটা তো.অযৌন্তক আবদার ! 
ঠাকরে $. বোস্বাই কোন 
অনাথাশ্রম নয়, গেটওয়ে অবইয়া 
আছে বলে শুধু ঢুকলেই চলবে 
না। বাঃরে-বা, আসাম থেকে 
যখন তাড়ান হচ্ছে, তখন কোন 


দোষের নয়। আর আমাদের 
বেলাতেই বলা হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল 
মাইণডেড। 


পরিবর্তন £ আসামের ব্যাপার 
স্বতন্ত। সেটা বিদোশদের প্রসঙ্গ, 
বোস্াইয়ের পরিস্থিতি অন্যরকম ॥ 

ঠাকরে ঃ সুন্দর কথা । আসামে 

যারা বিদেশি, আপ্টি-ন্যশনাল, 
বোস্বাইতে এসে পৌছলেই তার! 
নাশনালস বনে যাবেন। : এখানে 
যেন কোন সমস্গা নেই। 

রাজীবও তো বলছেন, দিলতে 
শরণাথা প্রবেশ রোধ করতে হকে_ 
দিল্পতে এখন ১ কোটি পাশ 
লাখ শরণার্থা, িগাগরই তা দ্র 
কোটিতে গিয়ে দঁড়াবে। রাজীবের 
বেলায় কোন দোষ নেই, কিন্তু ঝাল 
ঠাকরে বললেই তার সমালোচনা 
করতে হণ, এই তো 2 

পরিবর্তন ঃ বোস্বাইতে অনু- 
প্রবেশ রোধ করতে আপনি কি 
ভিন্তিবর্ষ ঘোষণা করবেন বলে 
সাতাই দৃঢ়বদ্ধ 2 

ঠাকরে £ দ্ধ নই॥ এ 
লাইনে চিন্তা করছি। আইডেনটিটি 
কার্ডের প্রচলন করা সম্ভবপর নয়; 
কিনতু ধরুন, খারা পনের বছর বা 
অনুরূপ সময়সীমার আগে এসেছেন 
ঠাদের ওপর কোনরকম নিষেধাজ্ঞা 


থাকবে না। এসব ঝাপারে একটা 
'স্বেতপত্র' তোর করাছ, মহারাস্ট্ের 
মুখ্যমন্ত্রীকে দেব । 

পরিবর্তনঃ কী ধরনের 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে 
চলেছেন ? 

ঠাকরে 2. মিউনিসিপাল 


কর্পোরেশনের যে ক্ষমতা আছে তার 
বলেই আমরা অবাঞ্ছীতদের কোন- 
রকম ট্রেড লাইসেন্স দেব না। মূল 
উদ্দেশ; হল, ধারা ট্যাক্স দিচ্ছেন, 
তারা কেন গুদের ভার বইবেন 2 
বোস্বাইতে এত জলের টানাটানি, 
অথচ এ'দের জন্য জলের অভাব 


৪৭/পারবর্তন:৪ সেটের ১৯৪৫ 


আরও বাড়ছে, পারবেশ কলুষিত 

পরিবর্তন £ অন্য প্রদেশের 
মানুষ যাঁদ এ রাজে) শিল্পস্থাপনে 
উদ্যোগী হন, তাদের শিল্প-লাই- 
সেন্স দেবেন না 2 

ঠাকরে £ ভাল প্রশ্ন করে- 
ছেন। আমাকে এ নিয়ে অনেক 
জায়গায় ?মসকোট করা হয়। 
পারষ্কার জানাচ্ছি, [শল্পের প্রসার 
করতে দিতেই হবে, নইলে কাজের 
সুযোগ বাড়বে কেমন করে » ইয়ে 
তো রোটিরুজিকা বাত হযায়। যে 
রোটি ছিন লেতা হ্যায়, উনকে। 
জলদি হটানা হ্যায় । 

পরিবর্তন ঃ শরণার্থী রোধের 
জন্য আপনি সংবিধান সংশোধনের 
বপারে আগ্রহী । এটা কি কখনও 


সম্ভব 2 
ঠাকরেঃ হ্যা, আমাদের 


ক্ষমতা সীমত ; কিন্তু এই সীমিত 
ক্ষমতার মধোই সাবধান সং 
শোধনের দাঁব জানিয়ে যাব। 
পরিবর্তন £ গতকালই সাং- 
ঝাদিক সম্মেলনে আপাঁন বললেন, 
'পর্শিদের আম কখনও তাড়াব 
না, পার্শিরা বোগ্তাইকে অনেকাংশে 
সুন্দর করে . তুলেছেন।' এবং 
আপনি এও বলেছেন, িরোজ শা 
মেহতা আপনার প্রণম্য পুরুষ 
ঠাকরেঃ  অশ্বীকার করছি 
না। 
পরিবর্তন ঃ পার্শ সপপ্রদায়ের 
নতুন অনুপ্রবেশকারাদের প্রতিও 
আপান সহানুভাতশীল । 
ঠাকরে £. ( বিচালত )এমন 
পারস্থিতির এখনই উত্তব হবে বলে 
মনে হচ্ছে না। অদূর ভবিষাতে 
হলে নিশ্চয়ই নতুনভাবে চিন্তা 
করব 


পরিবর্তন £ বধ্যাত আইন- 
জীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ননী 
পালকিওয়ালা পার্শি সম্প্রদায়ের 
একজন . অগ্রগণ্য মানুষ। মিঃ 
পালকিওয়ালা কিন্তু আপনার সং- 
বিধান সংশোধনের দাবি ও অনু- 


. প্রবেশরোধের জেহাদকে দ্ধার্থহীন 


ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন, "মঃ 
ঠাকরের দাবি সংবিধানের মূল 


আদর্শেরই পারপন্থী। মন্তব/ঃ 
ঠাকরে £ হিইজ এ স্টুঞ 
অব এ ক্যাপটালিস্ট। সে জন/ই 


ডান বাজেটকে সমর্থন করেছেন। 
ফিরোজ শা মেহতা আর ননী 
পালকিওয়ালা আকাশ-জামন 
ফারাক, কখনই একাসনে বসার 
যোগ্য নন। ওর মন্তবে! আমি 
কর্ণপাত কার না। [হ লস্ট হিজ 
ইমেজ আজ আযান আআমবাসাডার 
ইন ইউ এস এ, হোয়েন[হ বাকল 
দা শুজ অব... 

পরিবর্তনঃ এবার বলুন 
তো, ভাষার বাংপারে আপানি কতটা 
সহনশীল ? 

ঠকরে £ (একজন অনু- 
চরকে সোঁদনেরই মারাঠি দৌনক 
নবশাসন্ত আনার হুকুম দিলেন। 
তারপর 'ইরোজ' 1সনেমা হলের 
ছাঁব দেখিয়ে বললেন) নিচে কী 
লেখা আছে পড়ুন 


(শিবসেনারা 'ইরোজ' হল, 
যেখানে সব সময়েই বিদোশ ছাঁব 
প্রদর্শত হয়, সেখানে মারাঠি 
ভাষাতেও “ইরোজ' লিখতে বাধা 
কারয়েছে )। 

পরিবর্তন ঃ এভাবে আপনার 
শিবসেনা সদসারা সর্ধঘ মারাঠি 
ভাষার প্রচলনের জন) চপ সৃষ্টি 
করে যাবেন ? 


বো্বাই কোন অনাথাশ্রম নয়, 
গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া আছে বলে 
শুধু দুকলেই চলবে না 


ঠাকরে £ কেন, আপনাদের 
পশ্চিমবাংলায় বাংলায় সাইনবোড 


লেখা হয় নাঃ এখানে কটা 
সাইনবোর্ড মারাঠিতে লেখা আছে 
বলুন। 


সেজন্য সব জায়গায় মারাঠিতে 
কাজকর্ম চালাবার জন] জোরদার 
দাবি তুলব, এবং দরকার হলে শল্তি 
প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করব না। 
আরু বোস্বাইয়ের নাম পাঁরবর্তন 
করে রাখতে হবে 'মুস্বাই' ৷ 

পরিবর্তন £ ভাষার ব্যপারে 
আপনার মনোভাব টের পেলাম, 
ধর্মের ব্াপারে আপাঁন কতটা 
সহনশীল ? 

ঠাকরে £ হিন্দুরা সর্ধতই 
সহনশীল, সেজন) মার খাচ্ছে। 

মুসলম:  একরোখা, সেজন। 
ঙদের « সব সময়েই সুরঞ্ষিত 
থাকে ।* আও ট্রিটেড আজ 
গেস্টস, নোন আজ মাইনারটি। 

সেজনাই আমার শ্লোগান £ 
জয় হিন্দু, জয় মহারাম্টা'। 
আপনাকেও 'আজ বিদায় দেবার 
সময় বলব £ 'জয় হন্দ্, জয় 
মহারাষ্ট্'। আপনারাও চালু করুন 
না 'জয় হিন্দ, জয় বাংলা । 

পরিবর্তন; সাধারণভাবে 
প্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্কট৷ 
বেশ মধুর, কিন্তু উদ প্রেস্ের সঙ্গে 
আপনার বিরোধিতা সবজনাবাঁদত ॥ 
এটার কারণ 2 

ঠাকরেঃ . ইচ্ছাকৃতভাবে 
হইান, ওরা বাধ্য করেছেন। 
আপান যাঁদ উদ 'পড়তে, জানেন, 
তাহলে পড়ে, দেখবেন আমার 
বিরুদ্ধে রা কীরকম সাম্প্রদায়িক 
উত্মা প্রকাশ: করেন। দে আর 
স্প্রোডং ক্যানা্স, দে আর ওনলি 
রেসপনাসিবল ফর গোয়ং বিটার- 
নেস বিটুইন দঃ টু কাঁমউানিটিজ। 
গুদের শরীরটা এখানে, অথচ 
মনটা পড়ে আছে পাকিস্তানে। 
হকি মাচে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁকি- 
স্তান জিতলে গুরা িগবাঁজ খান, 
নাচানাচি করেন, বাঁজও পোড়ান। 
কাম্মীরে ক্রিকেট ম্যাচে ভারত 
হারলে গুরা পাকিস্তান পতাকা 
ওড়ান। শারজায় ক্রিকেট ম]াচে 
ভারত জিতলে ওঁরা মুষড়ে পড়েন। 
আর কত বলব! উর প্রেস 
এদেরই মদত. দেয়। এ'দের 
বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ । 

পরিবর্তন £ শুধু উর্দু প্রেস 
কেন, বিদেশি প্রেসও আপনার 
ভামকাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা 
করছে। 


চি 


চীন ও ভারত পৃথিবীর প্রাচীনতম এই ছুই সভ্যতার অবদান 
আব্বপ্রেঞার প্যাজাল 
এর পদযাত্রা পুনরায় শুরু হল ৩০০০ বছরের 
সুপ্রাচীন এই থেরাপির মাধ্যমে । 

আপনি কি জানেন যে প্রতি পদক্ষেপে ১। মস্তি ২০। মলাশয় 
পায়ের তলার রক্ত চলাচল ও হজম প্রক্রিয়াকে ২। মেণ্টাল নার্ভ ২১। আপেন ডিক 
মদত দিয়ে আপনাকে প্রঃণবস্ত করে তোলে । ৩। পিটুইটারী ২২। পিত্াশয় 

আজ্ঞে হ্যা। আপনারই পায়ের নিচে আছে ৪ । পিনিয়াল ২৩। লিভার 
সেই ৩৮টি স্নায়ুর ডগা যারা নিয়ন্ত্রণ করছে সব €। হেড নার্ভ ২৪। কাধ 
জৈব অঙ্গ ও ইন্ড্রিয়গুলি। ৬। গলা ২৫। প্যানক্রিয়াস 

এইপদ্ধতির ভিত্তিতে (আকুপ্রেশার চিকিৎসা) ৭। ঘাড় ২৬। কিডনী 
তৈরা হয়েছে আকুপ্রেশার সাগাল। আপনি কেবল ই রব ২৭। পাক 
প্রতিদিন সকাল ও বিকাল খাবার আগে শুধ হা পাবেক ণ ্ ২৮। পতি 
আট মিনিট এই চটি পরে হেটে নিন। তাহলেই ৯। হমরুদণওড ঢ | | এ 1কস্থুলী। 
বুঝবেন কেন আমেরিকা, আনিয়া, কানাডা, ১০। পাইলস রি ২৯। পাকস্থলীর অপর 
ইংলগু, ইউরোপ স্ধযাণ্ডিনেভিয়াতে এর এত ১১। প্রস্টেট নু ৩। সুসফ্স 
কদর। ১২। জরায়ু ও সর ৩১। কান 

আকৃপ্রেশার স্যাগাল । এতে পাবেন একই ১৩। লিঙ্গ এ ৩২। শক্তি ্ 
সঙ্গে আরাম, -সুবিধা, নিরাপত্তা ও পয়সার ১৪। ডিম্বাশয় [5 এ ৩৩। নার্ভ ও কান 
সাশ্রয় ॥ ১৫। শুক্রাশয় ৩৪। শীতবোধ ও নার্ভ 

এই পদ্ধতি ভারত ও চীনে আবার চালু ১৬। লোয়র লান্বার ওলিখক গ্রাণ্ড  ৩৫। চোখ 
হল তাই পৃথিবী জোড় মানুষ আজ পায়ে পায়ে ১৭। নিতন্গ ৩৬। হৃদপিণ্ড 
এগিয়ে চলেছে সুস্বাস্থোর দিকে । ১৮। মূত্রস্থলী ৩৭। 

১৯। ভাগ্র ৩৮। থাইমাস 


৯৫ পয়সা 


আকুপ্রেশার 
থেরাপি 
হেল্থ সেপ্টার 
৭৪ পাক স্ট্রীট 
কলিকাতা-৭০০ ০১৭ 


ফোন £ ৪৩-৩৫৮৩ 
টেলেক্স £০২১-৪২৪৮ 1৫৭11 


পায়ে পায়ে 


রোগ পালায় । 


এই স্বানগলিতেও পাওয়া যাঁয় & 


+০৯ ০৯৪/০/০০০৫৪৩ 


ঈধ রপ্রণ্ট (নিউ মাকেট ),. ৩৯, বাটরাম (স্্রট, কলি-১৩। & দণ্ড মোঁডকাল স্টোস, ১৪৪এ, আশুতোষ মুখার্জ রোড, কাল-২৫। 
স্* শ্রীমোহন স্টোর্স, ১৬, পাগেয়াপটী স্ট্রট, কাল-৭। * ও. এন. মুখাজাঁ এও সন প্রাঃ লিঃ, ১৯বি, সেক্সপীয়র সরণী, কাল-৭১। 
% ক্যালকাটা এজেন্সীস, ১৮, রামকৃফ সমাধী রোড, কাঁল-৫৪ 1 *% মোদি এজেন্সী, ১৮৭. [চন্তরঞ্জন এভিনিউ, কাঁল-৭। +% থনী ইন ওয়ান, 
এয়ারকাঁশনড মাকেট, ৯, সেক্সপীয়র সরণী, কলি-১৬।  +% সেপ্ট্রাল কালকাটা ট্রোডং এণ্টারপ্রাইসেস, ৫৮, এস. এন. ঝ॥নাজাঁ রোড, 
কাঁল-১৪। %* নিউ বেঙ্গল এস্পোরিয়ম. ৬৩, এস. পি মুখাজাঁ রোড, বসুশ্রী সিনেমার বিপরিতে, কাঁল-২৬। ক্* সেপ্্রাল স্টোর, 
এয়ারকাওশনড মার্কেট, ১, সেক্সপীয়র সরণী, কালি-১৬ ! % চাটাজ রায়, ৩৬, ওয়েস্টন 'স্ট্র. দে।তলায়, কালি-১৩, লালবাজারের নিকটে । 
*% রিয়েল স্টোর্স, ২৩/১, কাশীপুর রোড, কলি-২।  +% কর্ণার ফাস, পি-9৫/১, [সস আই. টি. রোড, কাল-১৪। & মা শীতল। 
ইলেকান্রিক ওয়ার্কস, ১৫০৪, বেলেঘাটা মেন রোড, কলি-১০ : & টাংরা ইলেকট্ুনিক্স, ৩০. বৃন্দাবন বোস স্ট্রিট, কলি-৬। ৬ সাহা ব্রাদাস, 
( গঞ্ধেশ্বরী ভাণ্ডার ) পি-৫৪. আনন্দপালিভ রোড, কাঁল-১৪। 


ঠাকরে £ গতকাল সাংবাদিক 
সম্মেলনে এই প্রশ্নের জবাব সরা- 
সাঁরই দিয়োছলাম । আজ আবার 
বলছি ঃ বৃটিশ - সাংবাঁদকরা 
আমাকে কুখ্যাত নাঁজদের সঙ্গে 
তুলনা করছেন, হিটলারের সঙ্গে 
তুলনা করছেন। আমার প্রশ্ন 
হচ্ছে, এ সমালোচকরা কি জানেন 
না, থাচার আয়ারল্যাণ্ড কী কর- 
ছেন, বুটেনে আঁভবাসনকামীদের 
সঙ্গে থাচারের পররাষ্ট্র দপ্তর কাঁ 
কদর্ধ ব্যবহার করছেন,নেো 
কগনিজেন্স ইজ বিইং ডান 
উইথ ।...আই উইল পুটি বৃটিশা্স 
ইন গ্যাস চেস্বার। 

হা, বৃটিশ সাংবাদিকদের আমি 
গণাস চেস্'রে পুড়িয়ে মারব । 

পরিবর্তনঃ সব সময়েই 
দাবি করেন, আপাঁন 
কথা বলেন, এবং 


॥ এবং এটাও ঘটনা, 
অনেকেই বিশ্বাস করেন, বোস্বাইতে 
অনেক স.সপ্রদায়ক সংঘর্ষের জন) 
আপনর আরুমণাত্বক ও দায়িত্ব 
জ্ঞানহটন মন্তব্) অনেকটা দায়ী। 
ঠাকরে 5 ই) আমার 
মন্তবোর জন) বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত 


॥ 
পরিবর্তন ঃ *সেটা বুঝলাম । 
আপাঁন আন্ত এমন সব মন্তব) 
করলেন হা খুবই উত্তেজক । আচ্ছা, 
আপাঁন য; বললেন, সে সব কি 
[লিখে দেবার সাহস রাখেন ? 
ঠাকরে; (স্পষ্টতই ক্ুন্ধ 
হয়ে তেড়েফু'ড়ে উঠলেন, তারপর 
নিঃস্থদের দূরত্বে আঙুল এনে 
বললেন ) আপাঁন কার সঙ্গে কথ। 


বলছেন ; 
পরিবর্তন ঃ বাল ঠাকরে। 
ঠাকরে ১ তানকে? 
পরিবর্তন ঃ [শবসেনা-প্রমুখ ) 
ঠাকরে £ : আপান কা 
করছেন 
পরিবর্তন £ সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। 
করে ( টেপরেকর্ডার 
দৌখয়ে ॥ ওটা কী হচ্ছে? 
পরিবর্তন সাক্ষাৎকার 
রেকডেঁড হচ্ছে । 


ঠাকরে £ (নোটবুক দৌখয়ে। 
ওটা কী করছেন? 


পরিবণন £ নোট নিচ্ছি। 

ঠাকরে 2 না, প্রেমপত্র 
লিখছেন 2 

পরিবর্তন £ স্টেজ! 

ঠাকরে £ তাহলে আপনি 
আর কী চান ১ প্রেমপত্রের নিচে 
আমার একটা সই ? 


৪৯ পারিবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


পরিবর্তন £ ন্], আপনার 
কিছু গুরুত্বপূণ বন্তব্য নিজ হাতে 
লিখে দিন--. 

ঠাকরে £ আমার দিক থেকে 
হলফ করে বলতে পাঁর, আই আযম 
ফান ইন মাই ভিউজ, নট আডা- 
মেন্ট। আযাগদেয়ার ওয়াজ নো 
িনায়েল ফ্রম মি. ইন লাস্ট 
নাইনটিন ইয়ারস। 

[ এবার একটু সময় চুরি করে 
গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন । 

ঠিক আছে, আমি একটু গডিক- 
টেশান দাঁচ্ছ, নোট করে নিন। 

যে মুসলমানরা ক্রিকেট বা৷ হাক 
মযাচে ভারত পরাজিত হলে বা 
পাকিস্তান জয়ী হলে আনন্দোংসব 
করেন, পটকা ফাটান, পতাকা 
উঞ্জোলন করেন, উাদের ভারতে 
থাকার কোন অধিকার নেই এবং 
তাদের কাউকেই আম বরদাপ্ত 
করব না। ঠাদের ভারত ছেড়ে 
পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। 
এটা আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং এর 
সঙ্গে কোন সমঝোতা চলবে না 

পরিবর্তন £ ধনাবাদ, [িঃ 
ঠাকরে। এবার আমার শেষ প্রশ্ব। 
গুঙ্জরাতে, জাতপাত নিয়ে সংঘধ 
চলছে । সবার আশঙ্কা, এরকম 
কোন সংঘর্ষ বোস্বাইতে হলে ত। 
বিপজ্জনক আকার ধারণা করবে ॥ 
এক্ষেত্রে আপনার ভূদিকা কী- 
রকম 

ঠাকরেহ না, মহারাণ্্ে 
এরকম কোন আন্দোলন-করব না। 
গুঞ্জরাতে যা চলছে, তা খুবই 
নিন্দনীয়। কাকে ওরা হত 
করছেন ১ আমার মতে, পাথবীতে 
দুটো জাত-ধনী ও দরিপ্ত । একজন 
বাহ্মণও তো দাঁরদ্র হতে পারেন। 

উলটোপক্ষে, ওদের, মানে 
তপাঁশালি জাতি ঝা হরিজন, যাই 
বলুন না কেন, তাদের চ্যালেঞ্জ 
হছাড়া উচিত, আমর| কারও দয়ার 
মুখাপেক্ষী নই, আমরাও মানুষ, 
আমরাও শতকরা নবই ' নম্বর 
পেতে পারি। সেটাই হবে বলিষ্ঠ 
সিদ্ধাস্ত। 

পরিবর্তন $ 
ঠাকরে। শুভরাতরি। 

ঠাকরে £ জয় হিন্দু, জয় 
মহারাশ্ট্র। 


ধন্যবাদ, মিঃ 


সাক্ষাৎকার ঃ 
রীণা মুণাল 
৮ত্ুন ১৯৮৫ 


ফটো £ পলাশরঞ্জন ভৌমিক 


এতে রেছরা-নিারণের আনেন ত্শী শাফি আছে 


চটপট আরাম পেতে, আআনাসিন-এ বেদনা-নিবারণের ওষুধ খুব 
বেশী থাকে -_সার৷ বিশ্বের ডান্তারর৷ এটি সবচেয়ে বেশা 
সুপাঁরশ করেন। 


মাথা বাথা, সার্দ, ফু, পিঠ বাথা, পেশীর বযথ। ও দীতের ব্যথার 
জনো বেশী কার্যকরী । 


শৃধু আনাসিন-এর ওপরই নির্ভর করুন। 
এবার স্থরক্ষিত ফইল পাযাকিং"এ। 


পট 


ভারতের ১ নম্বর ব্যথা-বেদনা [নবারণকারা ওষুধ 
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(চলবে) 


প্রচ্ছদ কাহিনী 


অবশেষে সন্ত হরঠাদ সং 
লঙ্গোয়ালকেও শিকার হতে হল 
উগ্রপন্থী রাজনীতির । গত ২৪ 
জুলাই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
এবং অকাল নেতা লঙ্গোয়ালের 
মধ্যে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানে চুন্তি 
স্বক্ষারত হবার পর সারা ভারত 
জুড়ে যখন স্বান্তর হাওয়া বইছে, 
ঠিক সেই সময়ে গত ২০ আগস্ট 
শিখ উগ্রপদ্থীদের হাতে লঙ্গা- 
য়ালের হত্যা নিঃসন্দেহে একটি 
নতুন রাজনোতক পারস্থিতির 
স্বা্ট করেছে। লঙ্গোয়াল হত্যার 
প্র সেই রাজনীতি এখন সাঁতাই 
কোন খাতে বইবে, এখনই সেটা 
বলা শস্ত। তবে একথ। ঠিক, 
আগস্টের ২৪ তাঁরখে এই প্রতি- 
বেদন লেখার সময় পর্যস্ত এটা বেশ 
পারিষ্কার যে, পাঞ্জাব সমসার সমা- 
. ধানে দাঁ্াদনের সরকারি প্রচেষ্টা 
আবার বিফল হতে চলেছে। 
অকালি দলের মধ্যে নতুন করে 
দেখা দিয়েছে মতানৈকা। অভা" 
স্তরাণ [বিবাদ বিসংবাদের [শিকার 
হতে চলেছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ 
মানুষ । সেই সঙ্গে ভীত ও সন্ুপ্ত 
হয়ে উঠেছেন হারিয়ানা। চাগড়, 
দিল্লি ও উত্তর ভারতের অন্যান 
রাজাগুলির সাধারণ নাগারকরা ॥ 
ডীদ্দিগ্ন রাজ] সরকারগুলও। হয়ত 
আঁচরেই দেখা যাবে সরকার বনাম 
শিখ উগ্রপদ্থার লড়াই রূপ নিয়েছে 
শিখ রাজনোতিক গৃহযুদ্ধের, যার 
পারণান শুধু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক 
মাটিতেই নয়, ভয়গকর হয়ে উঠবে 
সমগ্র শিখ জাতির আন্তত্ব রক্ষার 
প্রশেও। 
পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানের 
জন; প্রচেষ্টা চলছে দীর্ঘাদন ধরেই। 
১৯৭৩ সালে যে ঘটনার সৃরপাত, 
তার মারাত্বক পারাশ্থাীত ঘটেছে 
১৯৮৪ সালে স্র্ণমন্দিরে সামারক 
বাবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে । কিন্তু 
সেখানেই এ নাটকের যবনিকাপাত 
হয়ান। শিখ উপ্নপন্থীদের হাতে 
৩১ অক্টোবর প্রাণ দিয়েছেন ইন্দিরা 
গান্ধী, মাঝে ছোটবড় নানা ঘটনার 
স্রোত বয়ে গিয়েছে। আবার 
আঘাত হেনেছে উগ্রপন্থীরা। ৩১ 
জুলাই নিহত হয়েছেন সস্ত্রীক 
লোকসভার কংগ্রেস (ই) সদস্য 
'বিশষট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা লালত 
মাকেন। তারপর আবার । এবারের 
চুড়ান্ত আক্রমণের [শকার হলেন 
অকালি নেতা লঙ্গোয়াল স্য়ং॥ 


&১ / পারবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


লঙ্গেয়াল হত্যা 
এবং তারপর 


লঙোয়াল হত্যার পরই অকা'লি রাজনীতিতে নতুন সমস্য! দেখা 
দিয়েছে। অদৃর ভবিষাতে পাঞ্জাবের রাজনীতি কোন পথে গিয়ে 
দাড়াবে? নরমপন্থ্ী এবং উগ্রপন্থীদের নয়া আন্দোলন কি 
পাঞ্াবে গৃহযুদ্ধের সৃচন। ঘটাবে ? 

নয়া দিল্লি থেকে এই প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন পরিবর্তন-এর 


নয়া দিল্লি প্রতিনিথি সুজিত রায় । 


ধার ও স্থির মান্তষ্কের "নতান্ত 
ভদ্রলোক' লঙ্গোয়াল চেয়েছিলেন, 
যেমন করে ধাঁরে ধারে তিনি কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে- 
ছেন কিছু আঁধকার, ঠিক তেমনই 
ধাঁরে ধীরে মিটিয়ে নেবেন নিজের 
দলের অন্তপ্বন্থ। অকালি দলের 
বাভন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে তুলবেন 
সমঝোতা ও মৈতীর বন্ধন। সেই 
সঙ্গে নির্বাচনের মাধমে নির্বাচিত 
সরকার গঠন করে পাঞ্জাবের এভ- 
দিনকার রপ্তে ভেজা মাটিতে গড়ে 
তুলবেন নতুন দিনের ইমারত ৷ 


লঙ্গোয়ালের মৃত্যু বড় আচাস্বিত, 
বড় অভাবিত। যাঁদও শিখ সম্থাস- 
ঝাদীদের আরুমণ তালিকায় লঙ্গো- 
য়ালের নাম ছিল অনেকের উপরে, 
এমন একটা খবর ভেসে বেড়াচ্ছল 
অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু 
ব্ষ্্তম ঘটনাটি যে এত শীঘ্র 
ঘনিয়ে আসবে তা ভাবা যায়ান। 
হয়তো লঙ্গোয়াল [নিজেও ভাবতে 
পারেননি। তাই অকালি দলের 
অন্তপ্বন্থ সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে 
ফেলার জনয ভাড়াহুড়ো করেনান। 
এগোচ্ছিলেন ধীরগতিতে । শান্ত, 


কিন্তু না, লঙ্গোয়ালকে সে 
সুযোগ দেয়ান উগ্রপদ্থীরা। 'কেন্দরীর - 
সরকারের অনুগত, প্রতারক ও শিখ 
সন্তার নিলামদার'-এর [শিরোপা 
পারয়ে তারা লঙ্গোয়ালের শান্তর 
সমস্ত প্রচেষ্টাকে বানচাল করে 
দিয়েছে। 

এবং খুব স্বাভাবকভাবেই 
পাঞ্জাবের রাজনীতিতে শুরু হয়ে 
গেছে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ । 
অকাি দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধে। 
মতাঁবরোধ তো অনেকাঁদন আগে 
থেকেই ছিল। এখন সে মতবিরোধ 
তুঙ্গে উঠেছে লঙ্গোয়ালপন্থী অকাল ' 
দলের নেতাদের মধোই। দলের 
সভাপতি হিসেবে লঙ্গোয়াল ধাদের 
এতাঁদন সামলে রেখেছিলেন, এখন 
ঠারা নিজেরাই রণং দোহ মৃঠি 
নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছেন রাজ- 
নীতির আসরে । আর সে আসরের 
মুখা চার নায়ক একাঁদকে সুরাজৎ 
সিং বা্ালা এবং বলবন্ত_ সিং, 
অনাদিকে প্রকাশ [সিং বাদল এবং 
গুরচরণ সিং তোহরা। 

লঙ্গোয়ালপন্থী অকালিদলের 
এই অভ্ত্তরীণ গোলযোগের ফল 
যে মারাত্মক হয়ে উঠবে, তে 
কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'সাকুয় 
বিরোধী পক্ষ বাবা যোগান্দার 
সিং-এর সংযুস্ত অকাল দল ঞ 
সুযোগের ফয়দ। গোটার চেষ্টা 
শুরু করে দিয়েছে। তারা শিখ 
গরুনগণকে ঝেঝানর ' সুযোগ শপ ্ 
যে, দেখ, বিঠার কর, লঙ্গোয়ালগ' 
অকালি দল সাতিই রাজে।র ভা 
চায় না, শুধুই পদের মোহ তাদের, 
আবিষ্ট করে রেখেছে। 


অকালি দলের অন্তদ্' নু 


পাঞ্জাবের দীর্ঘাদনের রি 
ইতিহাস সৃষ্টির মূলে একাদিট 
যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের অব, 
কিছু কম নয়, তেমনি থান 
ভাবে দায়ী পাঞ্জাবের মূল র্‌ 
নোতক সংগঠন অকালি দলগ. 
অতীত ইতিহাসের দিকে ছি 
ফেরালেই দেখা যাবে অকালি 
চিরকাল নিজেদের মধ্যে 
স্াষ্ট করে পাঞ্জাবের রাজন 
জল ঘোলা করেছে। ফ্র 
পিছিয়ে পড়েছে রাজোর উন 
অবহেলা ও বণ্নার শশ্্; 
হয়েছেন সাধারণ মানুষ । 

অকাি রাজনীতিতে ভিজ্ঞান- 


লঙ্গোয়ালের মৃতদেহ ঘিরে আম্মায়- পারঞ্জন 


ওয়ালে আসার পর থেকেই শিখ 
আন্দোলন এক নতুন খাতে বইতে 
শুরু করে। অকালি রাজনীতি 
স্পষ্টত দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় 
সে সময়। একদল নামাজ্কত হয় 
উগ্নগন্থী হিসাবে। অন্যদল পাঁর- 
চিতি লাভ করে নরমপ্থী 
হিসাবে। 

উগ্রপদ্থী এবং নরমপন্থীদের 
মধ্যে গড়ে ওঠা ফাটল কালরুমে 
আরও বৃহৎ রূপ নেয়। যাঁদও, 
ভিন্দ্রানওয়ালে কর্তৃক সৃষ্ট নবগঠিত 
মোর্চা নরমগন্থী বলে আভাহত 
সন্ত লঙ্গোয়ালের নেতৃত্বে ১৯৮২ 
সালে অকাল মোর্চায় পাঁরণত 
হতে দোঁর হয়নি। , 

কিন্তু রাজনোতিক বিভেদ মুছে 
যায়ান তাতে । অকাল রাজন্াতির 
দুই মুখা নেতা সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে 
যখন খালস্তান আন্দোলনের দাঁতে 
সোচ্চার, সন্ত লঙ্গোয়াল কিন্তু 
পরোক্ষে তখন চেয়েছেন পাঞ্জাবের 
অর্থনোতক ও সামাজিক পুনরু- 
জ্জীবন। লঙ্গোয়ালকে তখন প্রতাক্ষ 
ভাবে সাহায্য করেছেন একদা আঁব- 
ভক্ত দলের সভাপতি জগদেব সিং 
তালওয়ান্দি, পাঞ্জাবের প্রান্তন মুখ)- 
মন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল, সুরাজৎ সিং 
ঝার্নালা। বলবন্ত [সং এবং শিরোমাঁণ 
গুরদ্ারপ্রবন্ধক কাঁমটির সভাপাঁত 
গুরচরণ সিং তোহরা। অনাদকে 


'ভিন্ানওয়ালে তখন হাজার হাজার 
শিখ জঙ্গীবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ॥ 

অবশ্য একথা মেনে নিতে দ্বিধা 
নেই যে ভিজ্রানওয়ালে এবং 
লঙ্গোয়ালের মধ্যে এই বিরোধ গড়ে 
তোলার প্লরোক্ষ দায় ছিল কেন্দ্রীয় 
সরকারের । 

পাঞ্জাবে যখন লঙ্গোয়াল এবং 
'ডিন্রানওয়ালের [বিরোধ চরমে, সেই 
সময়েই এই আন্দোলনের অন্যতম 
শারক হয়ে ওঠেন লগ্নে বসবাস- 
কারী ডাঃ জগাঁজৎ সিং চৌহান। 
তিন বিদেশের মাটিতেই “স্বাধীন 
খলিস্তান সরকার' গঠন করে তার 
স্বঘোষিত প্রধান হয়ে যান। 

১৯৮৪ সালের জুন মাসে 
সরকারের মদতপুষ্ট 'ভন্্রানওয়ালে 
বাহিনী যখন ক্মশ বেপরোয়া হয়ে 
উঠল, সেই সময়েই জুন মাসে 
বর্ণমান্দরে সামারক বাবস্থা গ্রহণ 
করা হল। মৃত্যু হল ভিন্দ্রান- 
ওয়ালের। জেলবন্দী হলেন লঙ্গো- 
য়ালসহ অন্যানা শিখ নেতারাও । 
এবং এই সুযোগে অক।লি দলের 
ক্ষমতা দখল করে বসলেন ভিন্্রান- 
ওয়ালের ৯২ বছর বয়গ্ক [পিতা 
বাবা যোগান্দার সিং। 

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে 
লঙ্গোয়াল ও অন॥ান) নেতারা ছাড়া 
পাবার পর অকাল রাজনীতির 
অন্তত্বন্দ আবার চরমে ওঠে 


বাবা যোগান্দার সিং গড়ে তোলেন 
সংযুস্ত অকালি দল। তিনি দাবি 
করেছিলেন, [শখপঞ্থের একের 
সমর্থনে লঙ্গোয়ালই তাকে দলের 
দায়িত্ব 'দিয়েছেন। লঙ্গোয়াল 
একথা অস্থীকার করেন। বিবাদ 
শুরু হয়। অকালি দল আবার 
দু টুকরো হয়ে যায়। 

অকাল দলের এই বিভেদ 
অবশ্য লঙ্গোয়াল ও ভন্দ্রা- 
ওয়ালের রাজনৈতিক মতানৈক্যেরই 
অন্যতম পাঁরণাত। কারণ এবারের 
ভাঙনের পরও দেখা যায়, বাবা 
যোগীন্দার সিং-এর সমর্থনে কাজ 
করে চলেছে শিখ জঙ্গী যুবসভা, 
ভিন্্রানওয়ালের সমর্থকবাহিনী অল 
ইগিয়া শিখ স্টুডেন্টস ফেডারেশন । 
লঙ্গোয়াল জেল থেকে ছাড়া পাবার 
পর ঘোষণা করেন, তার আন্দোলন 
সীমাবদ্ধ থাকবে শান্তিপূর্ণ পথে। 
কিন্তু অন/দিকে যোগান্দার সিং 
মুখে শান্তর কথা বললেও হিংসার 
রাজনীতিকে প্রকাশ্যে নিন্দা 
করেননি বা তার বিরোধিতায় 
এাগয়ে আসেননি । 

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে 
এই প্রতিবেদক যখন পাঞ্জাব সফরে 
গিয়েছিলেন, তখন স্পষ্টতই বোঝা 
গিয়েছিল বাব। যোগান্দার.সিং-এর 
মূল শান্ত অল ইগডয়া শিখ 
স্টুডেন্টস ফেডারেশন। কারও 


কারও মতে পাঞ্জবে সন্ত্রাসের 
রাজনীত সৃষ্টির মূলে তাদের হাত 
অনেকখানি । যাঁদও জনসমর্থন 
তাদের দিকে ছিল না এবং পাঞ্জাবের 
-জনজীবনও ক্রমশ শ্াস্তর পথেই পা 
বাড়াচ্ছিল ধীরে ধীরে । 
গত ৯ জুন অমৃতসরে অনুষ্ঠিত 
লঙ্গোয়ালপন্থী অকাল দলের এক 
সম্মেলনে যোগীন্দার [সং বাহিনী 
আক্রমণ হানতেও দ্বিধা করোনি। 
তারা প্রকাশে! লঙ্গোয়াল, তোহরা, 
বাদল প্রমুখ অকাল নেতাকে 
“শহীদদের হত্যাকারী' হিসেবে 
শ্লোগানও দেয়। , 
তারপর অকালি দলের এই দুটি 
বিভাগের মধো বিবাদ-[বসংবাদ 
বেড়েই গেছে। মতানৈক্য ঘটেছে 
প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই । নরমপন্থী ও 
উগ্রপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও 
ঘটেছে বারে বারে॥ যোগান্দার 
সিংএর সমর্থনে আর এক অকালি 
নেতা তালওয়ান্দির কাজক্মও 


অকালির দলের [িরোধকে তুঙ্গে. 


তুলেছে। 
পাঞ্জাব চুক্তি, স্বাক্ষরিত 
হবার পর 


অকাল রাজনীতিতে আবার - 


এক ফাটল ধরল গত ২৪ জুলাই 
লঙ্গোয়াল এবং রাজীব গান্ধীর 
মধো পাঞ্জাব সমস॥ার সমাধানকল্পে 


পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ৫২ 


আপনার স্টইল কে বাড়িয়ে তোলার জন্যই 
ব্রিলক্রীমের সৃষ্টি | তেলবিহীন এই হেয়ার 
ড্েসিং সারাদিনের মত আপনার চুলের শোভা! 
বজায় বাখে। 


ব্রিলক্রীম হেয়ার ড্রেসিং __আপনার কেতার সরঞ্জাম। 
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স্ত দ্বাক্ষারত হবার পর ॥ এবারের 
বিবাদ লঙ্গোয়ালপন্থী অকাল দলের 
নিজেদের মধ্যেই । 
জুলাই মাসের ১৭ তারখে 
পাঞ্জাবের রাজ/পাল অর্জন [সং 
মারফৎ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
[লাখতভাবে লঙ্গোয়ালকে আমন্ত্রণ 
জানান আলোচনাব জন্য। লঙ্গোয়াল 
তখন '্বধাগ্রস্ত। কারণ পাঞ্জাব 
ছাঁন্ততে স্বাক্ষর করার ব্যাপারে 
অন্যান্য অকাি নেতাদের সমর্থন 
তখনও পানান। তবে তান 
রাছলেন, এই চাপতে স্থাক্ষর 
করা একান্ত প্রয়োজন। তা নাহলে 
পার্জীব সমস্যা চিরকাল একটা ক্ষত 
হর পাজাবের রাজনীতিতে [রাজ 
কর্ুবে। 

ই অবশ্য লঙ্গোয়ালের এ ধরনের 
সক পাঁরবরন ছিল কিছুট। 
অগ্ীবত। মার্চ মাসে জেল থেকে 
ছাড়া পাবার পর লাঙ্গোয়ালের 
বন্তব্য ছিল বেশ তীক্রু। 
গত জুন মাসেও অমৃত্ারে লঙ্গোয়াল 
বলেছিলেন, প্রতোক শিখের অস্তরে 
এখন ক্রোধের লাভা জমে রয়েছে। 
তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমরা 
এই দেশের নাগারক তো? মাথা 
উঁচু করে থাকতে পারব তো 2 

কিন্তু গত জুলাই মাস থেকেই 
লঙ্গোয়ালের নরমপন্থী মনোভাব 
আরও নরম হতে থাকে। এর 
পিছনে ছিল মূলত [তিনটি কারণ ॥ 
প্রথমত, তান চাইছিলেন পাঞ্জাবে 
স্বাভাবক জীবন ফিরে আসুক। 
ছিড়ীয়ত, শিখ সন্ত্রাসবাদের ফলে 
সালা ভারতের শিখ জনগণের 
আস্তিত্ব রক্ষার সংকট দেখা "দিয়েছে । 
তৃতীয়ত, নবগঠিত ঝুঁদ্ধজীবা গোষ্ঠীর 
পাঞ্জাব গ্রুপের কিছু সদসোর 
একান্ত অনুরোধ যে, [তিনি যেন 
সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। 
পাঞ্জাব গ্রুপের এই সদস্)বা 
ছিলেন বিশিষ্ট শখ ঝুদ্ধঞজীবী 
ইন্দ্রকুমার গুজরাল, প্রান্ন লে জে 
জগাঁজৎ [সং অরোরা, স্প্ান্তন এয়ার 
চিফ মার্শাল অর্জন সিং. প্রাণ 
চোপরা, কুলদীপ নায়ার এবং 
গুরবচন সিং! এরা গত এপ্রল 
মাস থেকে এ বিষয়েই লঙ্গোয়ালকে 
অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। 

লঙ্গোয়াল ছুণ্তিতে স্থাক্ষর করার 
পরই ক্রুদ্ধ হলেন অকাল. নেতা 
প্রকাশ সিং ঝাদল এবং শিরোমণি 
গুরদধার প্রবন্ধক কামটির সভাপাতি 
গুরচরণ সিং তোহরা। তারা 
স্পষ্টতই লঙ্গোয়ালের [পক্ষে মতা- 
মত রাখলেন। বললেন, লঙ্গোয়াল 


সন্ত হরাদ সিং লঙ্গোয়াল ঃ 


সৃত্যুহীন প্রাণ 


তবে পপ একের জন্য তান 
নৈক বিরুদ্ধ 


নস সব সময়! করতেন । 
আগাগোড়া স গেছেন। এমনকী তার প্রাত জন 
সত্তেও তান এ নী কখনও সরে যানানি। 

জীবনে একবারই মাত নিধাচনে দড়িতে 
নির্বাচনে ভার বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন পেপসুর প্রান্তন প্রধ 
লেহরাগগা কেন্দ্রের এই নির্বাচনে তান প্রতিতবন্ধীকে হাঁরয়ে বিধানসভায় 
নিরাচিতও হয়োছিতে 

১৯৮০ সালে যখন অকাি 
সিং বাদলের পক্ষে দাড়া 
ভেঙে ঘায়। জগদেব [সং তলোয়ান্দ দলের লিজলাত টা ত হবার 
পরই এই ভাঙন ত্বরাহ্থত হয়। একটি গোষ্ঠীর হয় অব 
(তলোয়ান্দি) এবং অনা গোষ্ঠীর সভাপাত হন স্বয়ং লঙ্গোয় 
দলের নাম হয় অক্কাল দল ( 'ল)। অবশ্য রাছো ঠার গোষ্ঠীর 
প্রভাবই আগাগোড় 

এরপর থেকে সন্ত লঙ্গোয়াল ক্রমশ পাঞ্জাবে এক বািশষ্ট ন্যান্ততে 
রূপান্তারত হন। তান কিন্তু রাজনীতি কোনদিনই কোনরকম প্রতি- 
দবন্দিতার মধ্যে নামেননি। বরং ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর যখন 
পাঞ্জাবে জনতা-অকালি সম্মিলিত মাস্ত্সভা গঠিত হয় এবং প্রকাশ [সং 
বাদল মুখ মান্্ত্বের পদ গ্রহণ করেন তখন তার পদত্যাগে -ফরিদকোট 
লোকসভা আসনটি শূন্য হলে নানা প্রস্তাব সহ্থেও সে আসন থেকে 
প্রতিদ্ধান্দতা করতে রাজ হনান [তান। 

পাঞ্জাবের - উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য সামারক ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
সন্ত লঙ্গোয়াল গ্রেপ্তার হন এবং এ বছরের নার্চ মাস পর্যন্ত রাজস্থানের 
যোধপুরে বন্দীদশা ভোগ করেন । প্রধানমন্ত্রী রাজীব, গান্ধী বন্দী অকালি 
নেতাদের মুক্তি দি া ফিরে আসেন 
এবং বন্তুত তারই. সাহসিকতার জন) কেন্দ্র সরকার ও অকালি দলের মধ্যে 
ছান্ত সম্পাদন করা সপ্তব হয়॥ জুলাই-এ এই হী্ত স্থাক্ষারত 
হবার পর থেকে নিরভিমানী, চিরকু্ার এই ধর্ঈ-নেতার খ্যাত আরও বাঁধ 
পায় সারা ভারতেই ৷ 

বন্তৃত এই ছুন্ত সম্পাদন করার স 
উগ্রপন্থীরা বুঝোছিল রাজীব গান্ধী এবং 
করেছেন সেই চুন্তই তাদের মৃত্যুবাল হিসাবে হাজির হয়েছে। ফলে 
উগ্রপ্থীরা তাকে হত্যা করতে কৃষ্ঠিত হয়নি । ২০ আগস্ট উগ্রপন্থীদের 
গুলিতে নিহত হবার মধ্য দিয়েই তান প্রমাণ করে গেছেন, সততা ও 
একযবোধের মৃত্যু নেই। বরং উগ্রপদ্থা, অনৈক্য এবং স্বার্থপরতারই মৃত্যু 
হয় বারবার উগ্রপন্থীরা মরীয়া হয়ে চিরসত্যকে উল্টে দিতে চেয়েছে 


ক্ষন থাকে ) 


নুশংস মৃত্যুর কারণ । 
দুজনে যে চুস্ততে দ্াক্ষর 


মাত। [7 
যী, চো 


এবং তার একান্ত ীবশ্বস্ত সহচররা 
এই চুন্তকে শিখ আন্দোলনের 
পক্ষে যতই জয় বলে মনে করুকনা 
কেন, পরোক্ষে কেন্দ্রের ফাদে পা 
দিয়ে লঙ্গোয়াল শিখ সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধেই গেছেন 

লঙ্গোয়ালের বিশ্বস্ত অনুগামী 
বলতে তারা মূলত সুরাজং [সং 
বানালা এবং বলবস্ত [সংকেই 
বুঁঝয়েছিলেন। কারণ চুন সথাঞ্ষরে 
লঙ্গোয়ালকে রাজী করানর পিছনে 
এই দুই নেতার অবদান কম ছিল 
না। এবং দিল্লিতে চুন্ত স্থাঞ্ষরের 
সময়ও তারা দুজনই লঙ্গোয়ালের 
সঙ্গে এসোছলেন। 

প্রকাশ সিং বাদল তো পরিষ্কার 
জানালেন, বানালা, বলবস্ত এবং 
লঙ্গোয়াল_এই তিনজনে [মলে 
আনন্দপুর সাহব প্রস্তাবকে সর- 
কারের কাছে বিক্র করে 'দিয়েছেন। 

ডাদের এই প্রাতীক্রয়া আরও 
বৃহৎ আকারে ধরা পড়ল কেশগড় 
সাহব তখতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক 
অকাল অনুষ্ঠানেও । বাদল বললেন, 
"ছুন্তি সম্বপ্ধে আমার একটা কথাই 
বলার আছে যে, আম মোটেই খুশি 
নই। 

আসলে বাদল ও তোহরার 
এই বিরোধী মনোভাবের পিছনে 
কাজ করেছে লঙ্গোয়ালের একটা 
অদরদশী রাজনৈতিক মনোভাব ॥ 
নত স্বাক্ষরের বাপারে লঙ্গোয়াল 
তোহরা এবং বাদলের সঙ্গে বিশেষ 
আলোচনা করেননি। জুলাই 
মাসের শেষ সপ্তাহে বলবস্তাঁসং-এর 
ঝাঁড়তে এবং শিরোমাঁণ গুরুদ্ধার 
সেক্টর ৫-এ অনুষ্ঠিত সভায়ও 
তোহরা এবং বাদল চুণ্ত মেনে 
নেওয়ার . বিপক্ষেই মতবাদ 
রেখোঁছলেন। 


লঙ্গোয়ালগন্থী অকালি দলের 


- মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে উঠেছে 


তখনই গত ৮ আগস্ট যোগান্দার 
সিং গোষ্ঠীর একটি স্ভায় এই 
ছাণ্তর বিরুদ্ধে বস্তব; রাখেন। 
সভায় উপচ্থিত ছিলেন তাল- 
ওয়ান্দি, জগাঁজ [সং রোডে, 
উজাগর সং শেখওয়ান প্রমুখ 
অকাল নেতৃবৃন্দ । দলের সেক্রে- 
টার সুরত দিং খালসা তো 
সরাসার বলে বসলেন, কেন্দ্রে 
সঙ্গে চু্ত স্বাক্ষর করে লঙ্গোয়াল 
আসলে পাঞ্জাবের ক্ষমতা হাতে 
পেতে চাইছেন। 

লঙ্গোয়াল কিন্তু থেমে যাননি। 
তান তার বিশ্বস্ত অনুগামীদের 
নিয়ে নতুন পাঁরকপ্পনা করেছেন। 


পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / 6৪ 


নতুন পাওয়ার প্াকৃড সাফ । 

আগের চেয়ে অনেক বেশী শান্তশালী ফর্মলেশনে 
তৈরী, ফলে এর কণায় কণায় ঠাসা থাকে শান্তর ভাণ্ডার £ 
পড়ের গভীর পর্যন্ত পৌছে সাফ করতে পারে! 
র সমস্ত সাদা কাপড়কে রাখে সবচেয়ে সাদা, আর 
্াপড়কে সবচেয়ে উজ্জল। 

_. অথ5 কাপড়,থাকে পুরোপুরি সুরাক্ষত, নতুনের মতহ 
প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমাঁনই তকতকে তাজা, 
ঝকঝকে পরিষ্কার, ধবধবে সাদা...নতুনের মত! 

ধোলাইয়ের পর ধোলাই ! 

অনুপম সুগন্ধ £ য৷ জড়িয়ে থাকবে আপনার; 

জামাকাপড়ে £ কত পারষ্কার, কত তালা, কাছে থেকেও কত মজা! 

আকর্ষণীয় নতুন প্যাক £ যা ভেতরের এই নতুন 

পাওয়ার প্যাকৃড ফর্মুলেশনের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়। 
আসুন! আজই নিন নতুন পাওয়ার প্যাকৃড সার্ফ ! 
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তার্েল্ প্রোলাই সলচেম়়ে হাদা, বমপড় লতুলছেখাম সচ্চা! 


৫ 


এবা4$-5০-324-271980 হিনদুহ্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 


স্থির করেছিলেন, তারা গ্রামে গ্রামে 
গিয়ে জনসাধারণকে চন্তর মূল 
বিষয় জানাবেন। রোঝাবেন যে, 
এই ছুন্ত শিখ জনগণের মঙ্গলের 
জন্যই স্বাক্ষর করা হয়েছে। 

স্ত স্বাক্ষর করার পর অমৃত- 
সরে ফিরে যাবার দিন যোগীন্দার 
সিং গোষ্ঠীর আকুমণেও [তান 
পাঁছয়ে যাননি। বলেছেন, আমি 
গুরু গ্রন্থসাহেবের নির্দেশ মত কাজ 
করোছি এবং খা করেছি তা জন- 
গণের মঙ্গলের জন্যই, পাঞ্জাবের 
শাস্তির জনাই। 

অকাল দলের মধ্যে অস্ত্ধন্ব 
কিন্তু বেশাদন চলেনি। মৃত্যুর 
মাত ঘণ্টাথানেক আগে গত ২০ 
আগস্ট অপরাহ্ন তিনি তোহরা 
এবং বাদলের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে 
নিয়েছেন। াদের মধ্যে সতাই 
কী কথা হয়োছল, তা অবশা 
অজানা । হয়তো আর কোনদিন 
জানাও যাবে না। তবে এটা 
নিশ্চিত, লঙ্গোয়াল ঠার ধার ও 
চ্থির মান্তষ্কের সাহায্যে কাছে 
টেনে নিতে পেরোছলেন বিপক্ষ- 
বা্দীদেরও। তার আগেই স্থির 
হয়োছল, পাঞ্জাবের ভোটে অকাল 
দলের পক্ষে সর্বসম্মত নেতা হবেন 
লঙ্গোয়ালই । 


লঙ্গোয়ালের হত্যা এবং 
অকালি রাজনীতি 


লঙ্গোয়াল শহিদের মৃত্যুবরণ 
করলেন.। দলের মধ যথারীতি 


কেও 


কোন্দলও শুরু হয়েছে । এ সব- 
কিছুর মধ্যেই একটা প্রশ্ন কিন্তু 
জনগণের মনে এখনও ঝড় তুলছে, 
লঙ্গোয়াল কাদের ?শকার হলেন 2 
নিতান্তই উগ্নপন্থীদের হাতে, না, 
দলীয় কোন্দলেরই ফল ভার মৃত্যু ঃ 


এ প্রশ্নের সমাধান এখনই 
করা সপ্তব নয়। যাঁদও আপাত- 
দৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে। 
আততায়ীরা যারা ধরা পড়েছে 
তারা সকলেই উগ্রপন্থার সমর্থক । 
ধরা পড়েনি এমন এক আসামী 
জানাল সিং তো ভিন্দ্রাওয়ালের 
ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল এ অনুমানই 
হয়তো সঠিক। কিন্তু তার পরেও 
একটা ন্বিধা থেকেই যায়। কারণ 
রাজনীতির স্রোত বড় ভয়ঙ্কর 


লঙ্গোয়ালকে যারাই মেরে 
থাকুক না কেন, একটা কথা 
পরিফার, অকালি রাজনীতির 


কুট কলাকৌশলেরই শিকার হয়ে- 
ছেন সম্ত হরঠাদ সং লঙ্গোয়াল। 


কোন কোন মহল থেকে এমন 
সন্দেহও প্রকাশ করা হচ্ছে যে, 
লঙ্গোয়াল,. কেন্দ্র ও অকাি রাজ- 
নীতিরই' শিকার। এ অনুমান 
করার কারণ হিসেবে জানান হচ্ছে 
যে, লঙ্গোয়াল হত্যার দিন ভার 
নিরাপত্তার জন্য দশজন কনস্টেবল, 
দু'জন হেড কনস্টেবল, একজন 
এস পি ও একজন এস আই-এর 
পাস্তা খু'জে পাওয়া যায়নি। সব- 
চেয়ে আশ্চধের ব্যাপার ঠিক এ 
'দিনটিতেই লঙ্গোয়ালের নিরাপত্তা 


জে 


বাহিনীর প্রধান গুরবচন সিং 
মানকে সারিয়ে দিয়ে আনা হয়ে- 
ছিল এক অনাভজ্ঞ আঁফসারকে । 


ইতিমধ্যে অনেক আশা-নিরাশার 
পথ পার হয়ে পাঞ্জাবে ভোটের 
দিন বোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের এই দৃঢ় পদক্ষেপ 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । কিন্তু প্রশ্ন 
হল, অকাল দলের অন্তর্থন্দের 
মধ্যে পাঞ্জাব নির্বাচন নিরধিয়ে 
সম্পন্ন হবে তো ? 

লঙ্গোয়াল হত্যার পরাদনই 
অমৃতসর থেকে পালিয়ে এসেছেন 
এমন কিছু শিখ সম্প্রদায়ভুত্ত মানুষ 
জানিয়েছেন, অকাল দলের বিভন্ন 
গোষ্ঠীর মধে গৃহবিবাদের সঞ্তাবনা 
প্রবল হয়ে উঠেছে। হাতিমধে) 
পোস্টারও পড়ে গেছে তোহরা, 
বা্নালা, বাদল প্রমুখের প্রাণ নেওয়া 
হবে বলে। এমতাবস্থায় নির্বাচন 
কতটা শ্বাভাবিক পারাস্থিতিতে করা 
সম্ভব, সে উত্তর দেবে ভবিষাংই 

কিন্তু একটা প্রশ্ন হল, অকালি 
দলের মধ্যে এত বিরোধ কেন? 
কেনই বা নিত্যনতুন গোষ্ঠী গড়ে 
উঠছে ক্রমাগত; এর পিছনের 
কারণ একটাই, তা হল ক্ষমতার 
লড়াই। অকাল আন্দোলন 
শ্রাথামক  পধায়ে নিঃসন্দেহে 
পাঞ্জব এবং পাঞ্জাবের জনগণের 
শ্বপক্ষেই গড়ে উঠোছিল। কিন্তু 
কালক্রমে ক্ষমতার লোভ পেয়ে বসে 
অকাল নেতাদের । ভিন্্রানওয়ালে 
ঠেয়োছলেন,  ধর্মযুদ্ধের নামে 


বন্দুকের নল দিয়েই আদায় করে 


নেবেন খালন্তান এবং তার একনায়ক 
হয়ে বসবেন [তানি। সুরাঁজং সিং 
বানালা বা প্রকাশ [সং বাদল 
আঁভজ্ঞ রাজনীতাবদ। দীর্ঘাদন 
তারা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশ শাসন 
করেছেন। তারা তাই লঙ্গোয়ালকে 
ব্যবহার করেছেন তুরুপের তাস 
হিসেবে। যোগান্দার [সং গোষ্ঠীও 
খুব ভাল করেই জানেন, তাদের 
স্বাধীন রাজোর স্বপ্ন চিরকাল স্প্পই 
থেকে যাবে। তবু ঠারা আজও 
উগ্রপদ্থার সমর্থক, কারণ তারাও 
চাইছেন, আনন্দপুর সাঁহব 
্স্তাবকে পুরোপুরি কার্যকর করার 
দাব জানিয়ে জনগণের সহানুভূতি: 
অর্জন করে রাজ) সরকারের ক্ষমতায় 
প্রাতাষ্ঠত হতে। তালওয়ান্দি 
গোষ্ঠীও কোন হালে পানি না 
পেয়ে আকড়ে ধরেছেন যোগীন্দার 
সিং গোষ্ঠীকেই। তারও উদ্দেশ 
একই- ক্ষমতা দখল করা । , 

সাধিকভাবে অকালি রাজ- 
নীতিতে আজ আশ্থিরতার চূড়ান্ত । 
নেতাদের স্ার্থবোধ লক্ষ লক্ষ শিখ 
জনগণের জীবনকে ঠেলে দিচ্ছে 
ভয়াবহতার মুখে । 


হিন্দু নেতারা এখন 
কী করবেন £ 


পাঞ্জাব চুন্ত স্বাক্ষারত হওয়ার 
পর থেকেই পাঞ্জাবে বসবাসকারী 
হিন্দুরা একটা দারুণ ভীতির মুখো- 
মুখ । কারণ, যাঁদও আনন্দপুর 
সাহব প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখন গেনে নেয়নি, কিন্তু অকালি- 
দের যেকটি দাবি সরকার মেনে 
নিয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া হিন্দুদের 
ওপর হতে বাধ্য। লঙ্গোয়াল 
হতাার পর পাঞ্জাব ঘুরে এসে কিছু 
সাংবাদিক জানিয়েছেন যে, যাঁদও 
এখনই "হন্দু-শিখ দাঙ্গা হবার কোন 
সপ্তাবনীর্লিনেই, তবে পরোক্ষভাবে 
অনেক হিন্দুই আশক্কা প্রকাশ 
করছেন যে, পাঞ্জাবে অদূর ভবিষ্ঃতে 
হিন্দুদের পক্ষে অনিশ্চিত পারাস্থিতি 
তার হবে। হয়ত আসামের মতই 
শিখরাও "হন্দু খেদাও' আন্দোলন 
শুরু করে দেবে। কিছু কিছু হিন্দু 
বাবসায়ী তো ইতিমধ্যেই ব্যবসা" 
পত্তর গোটাবার কথা ভাবতে শূরু 
করে দিয়েছেন। 

সাঁতাই পাঞ্জাবে ভাঁবষ্যতে কা 
২ পারাস্থৃতি দাঁড়াবে তা এখনই বলা 
নু শল্ত। এখন সবটুকুই নির্ভর করছে 
ও পাঞ্জাবের নিধির ভোট এবং একটি 
প্রসুষ্থ স্বাভাবিক সরকার গঠনের 
শব ওপব। [7 
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চে 


অকালি দলের 
আন্দোলন ঃ 


পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের 
আশা-নিরাশা 


গত শতান্দী পযস্ত শিখদের 
কোন প্রতন্ত ধ্মসন্তা বলে মনে করা 
হতনা। হয়ংশিখরাও নিজেদের 
" হিন্দুব্ন্তের মধোই একটি সাবলীল 
আন্তত্ব বলে মনে করতেন । তখন 
পাঞ্াবের প্রায় প্রতিটি হিন্দু পার- 
টুবারেরই একজন করে সন্তানকে শিখ 
| দাঁক্ষিত হবার জনা পাঠান 
॥ সে কারণে শিখ ধমীয় এবং 
র মধো। ছিল পর 

বারিক সম্পর্ক । 
এই সম্পকে চিড় ধরায় প্রথম 
বৃটিশ শাসকর]। পশ্চিম ভারতের 
কোন কোন অংশে প্রশাসনিক আঁধ- 
কার পাবার বাপরে মুসলমানদের 
মত, শিখদেরও মদত দিতে থাকে 
$ আরা । ভারতের সাম্রাজাবাদ- 
বিরোধী আন্দোলনের চেহারা 
: খাত করার, জনই তাদের এই 
উদ্ধানি। ফলে শিখরা [নিজেদের 
পৃথক সন্তা হিসাবে ভাবতে অভান্ত 
- হয়ে পড়েন। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও 
এই ব্যাপারই ঘটেছিল। বাঁটশ 
উদ্কাীনর আগে ভারতে হিন্দু ও 
£ মুসলমানের মধে। কোন বিসম্থাদ 
দেখা দেয়নি। বরং ববাভন্ন বৃটিশ- 
বিরোধী আন্দোলনে তারা ছিল 


একাবদ্ধ। 
১৯২০ সালের ১9 1ডসেম্বর 


শিখসত্তা নিজেদের বৈশিষ্টা প্রমাণ 
করার মানাসকতা [নিয়ে প্রথম 
শিরোমাণ অকাল দল গঠন করে। 
অমৃতসর শ্র্ণমন্দরের মধ্যে এই 
দলের সূচনা হয়। গুরুৰার সংস্কার 
আন্দোলন চলছিল এ সময়ই। 
শিরোমাণ অকাি দল সেই সংস্কার 
আন্দোলনেরই রাজনৈতিক ফল । 

এর কুঁড়. বছর পর মাস্টার 
তারা সিং প্রথম [শরোর্মাণ-অকাল 


দলের কর্মপন্থা বুঁঝয়ে  বলেন। . 


ডেম / পরিবর্তন নি সেপ্টেম্বর ১১৪৩ : 


[তিন মোটামুটিভাবে হিন্দুসন্তা 
থেকে শিখসন্তাকে পৃথক করে নেন। 
এতে সতীদাহ, শিশুহতা এবং 
দুননীত, অসততা, মদ্যপান, ধৃমপান 
ইত্যাদর বিরুদ্ধে বস্তব্য রাখা হয়। 

একটি স্বতন্ত্র জাতিসন্তা বা ধর্ম 
সন্ত। না হলেও এক বীর যোদ্ধা 
সম্প্রদায় হিসাবে ভারতীয় রাজ- 
নীতিতে ঠাদের অবদান দার্ঘাদনের। 


,.গুরু গোবন্দ [সিং-এর আমলেই 
" পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় “অকালি' 


নামটি গ্রহণ করে। 'অকালি' 
শব্দের অর্থ “অমর'। এই অমর 
গোষ্ঠীর যোদ্ধারা ছিলেন “নিহাং' 
নামধারী । 

এমানতে বাঁর এই সম্প্রদায় 
দা্থাদন প্স্ত বৃটিশদের ঠোঁকয়ে 
রেখেছিল । কিন্তু পাঞ্জাব কেশরী 
রর্াজৎ সিং-এর মৃত্যুর. পর বৃটিশ 
রাজশাস্ত ধারে ধীরে পাঞ্জাবকে 
সাম্রাজের অন্তভূত্ত করতে শুরু 
করে। ১৮৪৯-এ সে কাজ সম্পূর্ণ 
করে ফেলে তারা। এই অংশ 
ভারতে বৃটিশরা গ্রাস করার সঙ্গে 


সঙ্গে চারটি প্রধান গুরুবারের দাঁয়ন্বও * 


তাদের ওপর বর্তায় । এই গুরুদ্া- 
গুল হল অমৃতসর, আনন্দপুর, 
পাটনা এবং হায়দরাবাদের নান্দের 
অঞ্চলের'তখত সম্হ। 

বাঁক ২৬০টি গুরুদ্ধার নহস্তদের 
অধীনেই রইল॥ এই মহস্তরা 
বংশপরস্পরায় এগুীল দেখাশুনো 
করে আসাঁছলেন। ১৯১৯ সাল 
থেকে উল্লোখত মহস্তদের হাত 
থেকে গুরুদ্ধারগলি উদ্ধার করার 
এক আন্দোলন শুরু হয় শিখ 


- সম্প্রদায়ের মধ্যে। ১৯২৬ সাল 


পর্যস্ত সাত বছর ধরে এ আন্দোলন 
চলেছিল। অকালি আন্দোলন 


নি 


নামে এটি পরিচিত । শিখরা চেয়ে- 
ছিলেন, বংশপরস্পরায় নয়, গুরু- 
্বারের প্রধান পুরোহিত আধকাংশের 
ইচ্ছায় 'নর্বাচিত হবেন। এমন 
একটা নীতি প্রাতষ্ঠার জন; অনেক 
তিন্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে এই 
সাত বছর। তিস্ত হবার কারণ 
হল, বুঁটিশরা পাঞ্জাবের ক্ষমতা দখল 
করার পরই মহস্তদের মদত [দিতে 
শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল এসব 
বশংবদ মহস্তদের মধ্য দিয়ে শিখ 
সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার 
করা।: মহস্তরাও সে মদতের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। ৯৯১৯ 
সালের ১৩ এপ্রল জালিয়ানওয়ালা 
বাগে জেনারেল ও'্ডায়ার গুলি 
চালিয়ে যখন শত শত লোককে 
নিকেশ করে দিয়েছিল, মহস্তরা 
এ ব্যাপারে জেনারেল ও'ডায়ারকে 
সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন এবং 
তাকে শশখ সম্প্রদায়ের হাতা" 
হিসাবে উল্লেখ করেন ও "শরোপা' 
দেন। এর থেকে বোঝা যায়, 
ওডায়ারের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
হঠাৎ ঘটেনি, তা ছিল কারোর 
কারোর দ্বার্থরক্ষার জনা র- 
কল্পিত অপরাধ । রি 


কিন্তু বুঁটিশদের আড়ালে থেকেও 
মহস্তরা অকালি আন্দোলনের হাত 
থেকে বাচতে পারেনান। গুরুদ্ধার- 
গুলির বংশপরস্পরাগত আঁধকার 
তাদের ত্যাগ করতে হল। শিখরা 
[শরোমাণ গুরু্ধার প্রবন্ধক কাঁমটি 


. গঠন করে তার ওপরেই গুরুববারগুলির 


দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। এট 
একটি নির্বাচিত সংস্থা। বৃটিশ 
রাজশাস্ত এই নতুন কর্মপদ্ধতি মেনে 
নিল এবং ৯৯২৫ সালে সে ঝপারে 


নতুন আইন প্রণয়ন করল। এর 


ফলে অকালিদের আন্দোলনের 
প্রথম পর্যায়ের সমাপ্ত ঘটল । 
১৯২০ সালে ১৪ ডিসেম্বর 
[শিরোমাঁণ অকাি দলের জন্ম হবার 
পর থেকে তা আধুনিক পাঞ্জাবের 
রাজনীতিতে একটি ব্যাপক প্রভাব 
ফেলতে শুরু করে । এমনকী প্রথম 
দিকে এ'রা হিংসাত্মক আন্দো- 
লনেরও পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু 
পরে মহাত্মা গাঙ্থীর প্রভাবে সে পথ 
থেকে সরে আসেন। ১৯৩৬:ত৭ 
সালে এই দল সে কারণে নির্বাচনে 
প্রাতদ্ন্দিতা করে। এ সময়ে 
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দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ১৯. 


দফা কর্মস্চ ঘোষণা করতে গিয়ে 
বলা হয়েছিল £ দল দেশের পূর্ণ/ঙ্গ 
স্বাধীনতার জনয লড়াই চালিয়ে 
যাবে এবং আর যেসব রাজনৈতিক 
দলের নীত এরকমই তাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে যাবে। 


এ সময় শিরোমাঁণ অকালি দল 
সবরকম সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর 
করার প্রতিশ্ুতি দিয়োছিল, প্রাতবাদ 
করেছিল সবরকম দমনমূলক 
আইনের। সে সঙ্গে কর্মসৃচিতে 
ভারা অপ্ৃশাতা দূর করা, 
দারদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতির 
জন/ প্রাতিশখুতি দিয়েছিলেন 
এবং সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীর়করণের প্রস্তাব করোছিলেন। 
তবে কর্মসূচিতে শিখদের বৈধ দাবি- 
গুল পূরণের প্রতিশ্ুতি দেওয়া 
হয়েছিল এবং বলা হয়োছিল 'কৃপাণ' 
বহনের পূর্ণ আধিকার তাদের দেওয়া 
হবে। 

পরবাঁকালে শিখদের অসাম্প্র- 
দায়ক রাজনীতির "চুড়ান্ত প্রকাশ 
ঘটে মুসালম ছিগের দাবি-দাওয়ার 
পারিপ্রেক্ষিতে। শিরোমাঁণ অকালি 


নাজ সকুটিয়ে নেওয়ার দ্নসর 


হো ন্োতলে 


মেহনও দুস্মালে 


আলা না গলম-তা৩] দেস্যার ! 


প্রকৃতি, কেমন যুগ যুগ ধরে সহজ, 
স্বাভাবিক উপায়ে নবজাত বাচ্চার 
পুষ্টির বাবস্থা ক'রে আসছে! 

প্রকৃতি, হাজার-হাজার বছর ধরে 
পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে, শেষে, 
শরীর গড়ে তোলার প্রোটিন, 
শক্তিদায়ক কার্বোা ইডেট ও স্নেহপদার্থ 
স্াস্থা রক্ষার জন্যে নানান ভিটামিনের 
সঠিক ও সম্পূর্ণ হধম অনুপাত কায়েম 
কারে নিয়েছে--আর সেজন্যেই মায়ের দুধ 
বাচ্চার জন্যে এক আদর্শ আহার । 
নিত হবার আশংকাই 
থাকে ন! 

আগনার কচি বাচ্চাটি যখন স্তগ্থপান করে তখন 
তা কোনোরকম দুষিত হবার আশংকাই থাকে না_ 

কারণ তাতে ছুধ তৈরী করা. বোতল সাফ করা বা 

তাপমান দেখা ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না__ 

আর তাছাড়া, মায়ের দুধ তো! বাচ্চার কাছে অমূতের সমান ! 

ওছাড়াও- প্রকৃতি মাঁয়ের ছুধে “রোগ প্রতিরোধক বন্ত”-ও প্রদান করেছে, যাঁর, 

ফলে আপনার বাচ্চ! আমাশয় রোগ ও অন্যান্য রোগের ভাত থেকে হুরক্ষিত থাকে। 
'আর. মায়ের দুধে আরও অনেক কিছু থাকে, যেমন. স্টাঁতি রোগ প্রতিরোধকারী 
ভিটামিন 'সি'। ওসব ছাড়াও, যখন আপনি আপনার বাচ্চাটিকে স্রেহতরে বুকে 
নিয়ে ছুধ খাওয়ান, তখন তাঁর কী আনন্দই না হয়-_-আর এ ছোট সোনাটি, 
এতবড় এই সংসারে, আপনার মমতাটুকৃতেই নিজেকে কত হুরক্ষিত মনে করে । 
সারা বিশ্বে প্রচলন বাড়ছে 
এখন দিনে দিনে, এমন কি পাশ্চাত্য দেশেরও অধিক সংখাক মায়েরা, নিজেদের 
বাচ্চাদের বুকের দুধই খাওয়াচ্ছেন কারণ, তাঁরা মায়ের হুধের অমূল্য পুষ্টিগুণ ও 
অগ্তাস্ঠ গুণের মাহাত্মা আবার বুঝতে সুরু করেছেন । 

কোনো অসুবিধা থাকলে 

হ্যা, যদি আপনি কোনো অস্গবিধার দরুণ বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়াতে 


২... সাশয়কারী 


গারেন__ যেমন ধরুন আপনার স্বাস্থ. 

ভাল নয়, বা পুরোমাত্ায় বুকে দুধ... 
আসছে না, তাহলেকি করবেন? 

এরকম অবস্থায়, আপনাকে খুব 
সাবধানতার সঙ্গে বাচ্চাকে এমন ১ 
আহার দেওয়া উচিত যার স্থান, মায়ের: “৭ 
ছুধের ঠিক পরেই ব'লে মানা হয়| 


স্প্রে-ড্রায়েড আমূল স্প্রে 
আমূল স্প্রে, পুষ্টির দিক দিয়ে এক সম্পূর্ণ 
সুষম আহার । কারণ এতে খুব উচুমানের 
প্রোটিন, সহজে হজম হয় এমন কার্বোহাইডে্ট 
ও স্লেহপণার্থ সৃষম অনুপাতে আর নানান, 
অবশ্ঠকীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঠিকভাবে 
সম্মিলিত করা গাঁকে | এটি ফুটন্ত জলকে ঈষছ্ষঃ 
-.. কারে নিয়ে তাতে গুললে, খুব সহজে গুলে যায়_-. 
আগে থেকে পেস্ট তৈরী ক'রে রাখার দরকার ইয় ন!| 


আমূল স্প্রে টিনে পাওয়া যায় এমন অন্য সমস্ত শিশু-আইহারর 
মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়কারী | 
কারণ এটি হ'ল সেই আধুনিক ছুরগ-সমবায় সঙ্ঘের উৎপাদন, যারা এ. 
দেশে “স্থেত বিল্লব”-এ অগ্রণী । ্ 
সাবধানতা 
সব সময় মনে রাখবেন যে, বাচ্চার দুধের সমস্ত বাঁরনপত্র ও ফিডিং বোতল, 
সবস্থাপ্রদ উপায়ে পরিফারভাবে ধুয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়! উচিত আর 
তার আহারের জন্যেও ফুটন্ত জলই বাবহার কর! উচিত | 
বাচ্চার সঠিক পুষ্টির জন্যে, টিনে দেওয়া নির্দেশমাত্রার একেবারে 
অনুসারেই আহার তৈরী করবেন। 


_বিনামুলে। ! আমুল-পুস্তক সাধারগ রোগ, শিশু বসে ভাবাক্মক সমস্ত, অথ 
এতে অতান্ত উপযোগী তধো ভরা এই এই অধ্যায় শিশুর দেখাশোন! আর তার দিকে লক্ষা রাখা 

- আঃছে__গভাবস্থা, প্রসবের পূর্বে দেখাশোনা, প্রসব, ইত্যাদি । এই পুন্তক ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠি, 
স্পা, অন্ত আহার, শক্ত আহারে অভন্ত করা.  গুজরাটি, তামিল, তেলে ও মলয়ালম স্তাষায় 
শিশুর নিত্যকর্ম, শিশুর উন্নতি, কর্পেকটি সাধারণ তর 
ব্যাধির প্রতিকার, সা, শিশু কানা ও ১ টাকা ২৫ পয়সার, সমেত 

রিনি . এখানে (লিখুনঃ পোঃ ব: ১০১২৪. বোস্থাই-। 
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স্তন রাষ্ট্র পাঁকস্তান তোরর 
করে এবং দেশভাগের 
করে পাঞ্জাবের 'বাভন্ন স্থানে 
[ প্রগর চালাতে থাকেন। 

রোমণি অকালি দল যেমন 
হ্দিকে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির 
হস্ক হয়ে ওঠে, অন্যাদকে তেমনই 
জবের কয়েকজন বুদ্ধজীবী 
চলুন পারকষ্পনন্র। কথা প্রচার 
দ্হে থাকেন। ১৯৯৪০ সালে 
চৎ মহাযুদ্ধের আবহাওয়ার 
হেহ এই নতুন তত্ব চালু হয় 
চিন অঞ্চল থেকে। এই 
[বিকম্পনায় ভারত ভাগের পর 
লস্থনকে একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র 
বকর স্টেট) বলে গণ্য করার 
হু বলা হয়।  পারকম্পিত 
রাষ্ট্রের মধো পাঞ্জাবের 
ষত অঞলগুলি, পাতি 
দ.ফাঁরদকোট এবং কাল- 
রর দেশীয় রাজাগুলি, মালের- 
্ “শখ অধুযাষত দেশীয় 
রজাশু-ল এবং সিমলা পাহাড়কে 
অন্তু ক্র।র দাবি তোলা হয়। 
প্লাবের শিখ-অধুযষিত 
গুলির মধে৷ ছিল 


জলন্ধর, আম্বালা, 
ফিরেকপুর, লাহোর, অনৃতসর, 
লায়ালপ্র. গুজরানওয়ালা, শেখু- 


পুরা, মপ্টেগোমারি, হিসার, রোটক 


এবং ক ডঃ ভি এস ভাটি 
নামে লু- এক বুদ্ধিজীবী এই 
পরিকম্পন'র কথা প্রথম প্রচার 

ন। শিখ নেতারা 


১০ মে অমৃতসরে 
উ নিয়ে আলোচনার 
জন্য দি'লতও হয়োছিলেন। কিন্তু 
মহম্মদ লি জিন্নাহ তার 
আগেই ঠার পাকিস্তান-পারকপ্প- 
নার দধো এর অনেকগুলি অণ্চল 
দাঁব করে বসেছিলেন। শিখ 
নেতাদের বন্ধ ছিল, পাকিস্তান 
তোরর দবি ছেনে নিলে ঠাদের 
হবে আর দেশভাগ 
যাঁদ না হয় তবে হারাও ভারতের 
সঙ্গে এক্যবদ্ধ জাতি হিসাবেই বস- 
বাস করবেন। দেশ ভাগের কোন 
রকম ভূমিকাই তৈরি হতে দেবেন 
না। 


পাকিস্তানের প্রাত এই ভয়ের 
মনোভাব থেকেই ক্রিপস মিশনের 
কাছে শিখ নেতারা স্বৃতত্ত রাষ্ট্রের 
দাঁব জানিয়োছলেন। “আজাদ 
পাঞ্জাব নামে এই প্রস্তাবিত রাস্ট্- 
টিতে যাতে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ না হতে পারে তার জন্য 
ব্যবস্থার কথা বলা হয়োছল.।. এই 


৫৯ / পারবর্তন-৪ সৈসটস্বর-১১৮৫ 


শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রকাশ [সিং বাদল ( ঝাদিকে । এবং র্জ্ন [সিং । ডানদিকে ) 


প্রস্তাবের উদগাতা ছিলেন মাস্টা। 
তারা সিং। তিনি অবশ্য “আজাদ 
পাঞ্জাব -এর প্রকৃত উদ্দেশ বুঝিয়ে 
বলার জন্য ১৯৪৩ সালে পাত” 
য়ালায় একটি শিখ সম্মেলন 
আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু 
নিরঙ্কারীরা সে সময় শিরোমণি 
অকালি দল এবং মাস্টার তারা 
সিংএর স্বতস্ রাষ্ট্রগঠনের বিরো, 
ধিতা করেন এবং তাদের সংশ্রব 
তগ করে চলে আসেন। 

পাকিস্তান গঠনের কথা যখন 
চূড়ান্ত হয়ে যায় তখন মাস্টার 
তারা সিং ও অকালিদের প্ৃতস্ত 
রাষ্টুগঠনের দাবি জোরদার হতে 
থাকে । চক্ুবতাঁ রাজাগোপালা- 
চারীও তখন তাদের দাবি নিয়ে 
আলোচনা করতে বাধ্য হন এবং 
মহাত্মা গান্ধীকেও তাদের দাবির 
বিষয়টি অবগত করান হয়। ১৯৪৬ 
সালে ক্যাবনেট মিশনের কাছে 
মাস্টার তারা সং একই দাবি পেশ 
করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন 
পাকিস্তান গঠনের পর শিখদের 


একটি পবি্ুভূমি দরকার। মুসলিম 
অধ্যুষিত রাষ্ট্রের আওতায় বিপদ 
বুঝলে ঠারা যাতে পবিব্রভুমিতে 
চলে আসতে পারেন তার জনাই 
এই বাবন্থা। ক্যাবিনেট মিশনের 
কাছে আর্জি জানান হয়েছিল । 
সথতন্ত শিখ রাষ্ট্র গঠন না করে তারা 


যেন স্ৃতন্ত মুসালম রাষ্ট্রের কথা 


চিন্তার বাইরে রাখেন। 

পাঞ্জাবের সমৃদ্ধি মোটামুটি 
ভাবে গড়ে উঠোছল পশ্চিমে । বড় 
বড় ভূগ্বাণীরা সকলেই প্রায় ছিলেন 
শিখ, কিন্তু অধিবাসীরা ছিলেন 
মুসলমান । ফলে যাবতীয় সেচখাল, 
খামারবাড়ি ইত্যাঁদ সহ তা পাকি- 
স্তানের ভাগেই যাবে। লর্ড মাউণ্ট- 
ব্াটেন ১৯৪৭ সালে ভারতে 
কাধভার নিয়ে পৌছনর সঙ্গে সঙ্গে 
শিখদের মধ্যে এক অদ্ভুত আনি- 
শ্চয়তা দেখা দিল । এমনকী, কোন 
কোন স্থানে সাপ্্রদ্ায়ক দাঙ্গাও 
হয়ে গেল। বহু শিখ গণহত্যার 
শিকারও হলেন। বাংলাদেশের 
মত পাঞ্জাবও ইতিহাসের এক্‌ সান্ধ- 


ক্ষণে এসে দীড়াল। ভাগ হল 
পাঞ্জাব। পশ্চিমের সমৃদ্ধ অণ্ল 
গেল পাকিস্তানের ভাগে এবং পৃৰ 
দিক এল ভারতে । পাঞ্জাব ভাগের 
এই পাঁরকষ্পনাকে সমর্থন করে 
পাঁওত জওহরলাল নেহরু, মহচ্মদ 
আল জিন্নাহ এবং চিখদের পক্ষে 
ন্নদেও [সং বেতার ভাষণ দিলেন 
১৯৪৭-এর ৩ জুন । শখ সম্প্র- 
দায়ের মানুষ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন 
এই ভেবে যে, পুরো রাজাটাকেই 
অন্তত পাকিস্তানের হাতে তুলে 
দেওয়া হয়নি। অবশ্য মাস্টার 
তারা সিং এই বিভান্তর বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হন এবং লর্ড মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা 
করেন। 

জুন মাসেরই প্রথম সপ্তাহে 
লাহোরে শিখ সম্প্রদায়ের বহু 
ব্যাস্ত এক আলোচনা সভায় মালতি 
হলেন। সেখানে নতুন উন্তত 
পারাস্থিতি নিয়ে নানা আলাপ- 
আলোচনা চলে । 

এই সম্মেলনের প্রস্তাবাবাল 
৯২ জুন ১৯৪৭ সালে নয়া 
দিল্লিতে প্রকাশ করা হয়। এতে 
বলা হয়, ভারতকে দুটি সাবভোম 
রাষ্ট্রে বিভন্ত করার ববিরুদ্ধুতা 
করবেন শিখ সম্প্রদায়। কারণ 
এর ফলে শিখদের এতাঁদিনকার 
একতার দ।বি উপেক্ষিত হচ্ছে। 

দাবি উপেক্ষিত হবার পর 
শিখর বাধ হয়ে সংবিধানের মধ্যে 
নিজেদের নিরাপত্তা দাবি করলেন। 
এই দাবির মধ) ছিল £ 

১... শিখর সম্প্রদায়গতভাবে 
পরিষদে তাদের প্রাতিনিধি নিধা- 
চিত করতে পারবেন। 

২. পূব পাঞ্জাবের ৫০ 
শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে ৫ 
শতাংশ শিখ প্রাতিনাধি নিঝচনের 
অধিকার দিতে হবে । 

৩. দিলি এবং উত্তরপ্রদেশে 
শিখদের জনা আসন সংরক্ষণ 
করতে হবে। 

৪. অন্যান। তপশাল জাতি 
দের মত তাদের মধ্যেকার তপ- 


] ভাগ্যগণনা 
প্রশ্ন কারবার নিয়মের জন 
1 পত্র লিখুনঃ জ্যোতিবিবণ্দ 
| ্রীূড়ামণি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ নং 
ন্তনগ্রাম, রিষড়া, হুগলী । 
(আর-৩৬৩৯) 


শালদেরও সমান সুযোগ দিতে 
হবে এবং . 

৫. সেনাবাহিনীতে তাদের 
জন) বিধবদ্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
রাখতে হবে ॥ 

পূব পাঞ্জাবে ১৯৪৮ সালের 
নভেম্বর মাসে একটি সংখ্যালঘু 
কাঁমটি গঠন করা হল। সেখান- 
কার পারষদে এই প্রস্তাব পাশ 
হবার পরই এই কাঁমটি গড়ে 
তোলা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়ে- 
ছিল, অকাল দলের সিদ্ধান্ত ও 
মত হোসিয়ারপুর, জলদ্ধর, লৃধি- 
য়ানা, ফিরোজপুর, অমৃতসর, গুরু- 
দাশপুর এবং আস্বালা এই কটি 
জেলা নিয়ে নতুন একটি প্রদেশ 
গড়তে হবে। এই সঙ্গে 
আর একটি ঘটনাও শিখ সম্প্র- 
দায়কে ভাবত করে তুলল। তা 
হল, পূ পাঞ্জাবের হিন্দুরা ১৯৫১ 
সালের লোক গণনাকালে নিজে- 
দেরকে 'হান্দভাষী বলে উল্লেখ 
করলেন, পাঞ্জাবিভাষী নন। 

১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 
কামাটর রিপোর্ট (রাজা পুনর্গঠন 
সংকান্ত সদ্ধান্ত) প্রকাশিত হল। 
তাতে পাঞ্জাবি ভাষাভাষীদের জন 
পৃথক রাজ/গঠনের দাবি বাতিল 


করা হয় এবং পেপসু অপ্লকেই 
কেবল পূব পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হয়। মাস্টার তারা সং 
অবশ্য এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরো- 
িতা করেন। 

১৯৬০ সালে পূর্ব পাঞ্জাবে 
িবাচন হল। এতে |ীবধানসভার 
১৪০টি আসনের মধ্যে অকালি 
দল পেল ৯৩২টি আসন। ফলে 
এতাঁদন ধরে প্রতাপ সিং কায়রৌ 
যে মুখ্যান্তত্বের সিংহাসনটি ভোগ 
করে আসাঁছলেন, সেখান থেকে 
তার পতন ঘটল এবং অকাল 
দলই মান্তসভা গড়ল। এই 
সময়ই মাস্টার তারা [সং পাঞ্জাবি 
ভাষাভাষীদের জনা৷ পৃথক শিখ 
রাজ) গঠনের দাবিতে দিল্লি পর্যন্ত 
একটি শিখ-মিছিল নিয়ে যাবার 
পারকল্পনা করেন! কিন্তু ১৯৬০ 
সালের ২৪ মে তিন গ্রেপ্তার হন। 
২৯মে এই মিছিল পারচালিত 
হবার কথা ছিল। 

পাণুত জওহরলাল নেহরু 
১৯৬০ সালের ২৪ জুন অকাি 
দাঁবকে 'সাম্প্রদায়ক' আখ্যা 
দিলেন। কিন্তু সে ভর্খসনায় 
বিরত হননি শিখরা। সম্ত ফতে 
সিং একই দাবিতে অটল থাকলেন 
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এবং তান অমৃতসর স্র্ণমান্দরে 
আমরণ অনশন শুরু করলেন ১৯৬০ 
সালেরই ১৮ ডিসেম্বর থেকে। 
ফলে মাস্টার তারা সিংকে মস্ত 
দেওয়া হল এবং নেহরু হয়ং 
আলোচনার জন্য সম্ত ফতে সিংকে 
দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানালেন। 
আলোচনার পর নেহরু বললেন, 
বস্তুত পৃ পাঞ্জাব একাট পাঞ্জাব 
ভাষাভাষী রাজ্য। তাতে িখদের 
স্বার্থ অনেকখানিই রক্ষিত হচ্ছে। 
একারণে পূর্ব পাঞ্জাবকে পুনরায় 
ভাগাভাগ করা হবে পাঞ্জাব, 
শিখ সম্প্রদায় এবং সারা জাতির 
পক্ষেই অমঙ্গলকর। অতঃপর 
সন্ত ফতে সিং তার অনশন সত্যা- 
গ্রহ ভঙ্গ করলেন (১৯৬৯ সালের 
৯ জানুয়ার) এবং সকল রাজ- 
নৈতিক বন্দীকেও সে সময়ে 
নিঃশে মুন্ত দেওয়া হল। 
মাস্টার তারা [সং কিন্তু ঠার 
দাবি থেকে কখনই সরে আসেনানি। 
তিনি বললেন, ঠার পাঞ্জাবি সুবা-র 
দাবি অটুট থাকবে এবং তান 
শান্তপূর্ণভাবে ও সরধাবধানের 
কাঠামোর মধ্যেই এ ঝাপারে [শখ 
আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সে 
মত ৯৯৬১-র ১৫ আগস্ট থেকে 
তিনি আন্দোলন শুরুও করলেন। 
আন্দোলনের অন/তম অঙ্গ ছিল 
আনার্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু 
করা। অনশন সত্যাগ্রহ শুরু হল। 


পোগুত নেহরু অতঃপর ঘোষণা 


করলেন, অনশন সত্যাগ্রহ যে মুহূর্তে 
তুলে নেওয়া হবে সে মুহূর্তে তিনি 
পাঞ্জাবি সুবার দাবি নিয়ে বিচার 
বিবেচনার জন্য এক তদস্ত কামশন 
গঠন করবেন। অকাি নেতারা 
পাগুতজীর এই প্রাতিশ্রুত মেনে 
নিলেন এবং মাস্টার তারা সং-ও 
৪৮ দিনের অনশন সত্যাগ্রহ প্রত্যা- 
হার করলেন। 


১৯৬১ সালের ৩৯ অক্টোবর 
বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশের নেতৃদ্ে 
সেই প্রাতখুত কাঁমশন গঠন করা 
হল। এতে অন্য সদসাদের মধো 
ছিলেন এম 1স চাগলা এবং ডঃ পি 
সি রামস্থামী আয়ার। কাঁমশন 
১৯৬২-র ৯ ফেব্রয়ার রিপোর্ট 
দাখল করে। তাতে বলা হয়, 
িখদের বিরুদ্ধে কোনরকম বৈষম্য 
কোথাও ঘটেনি। ইতিমধ্যে অবশ্য 
অকাল দল ভেঙে গেল। মাস্টার 
তারা সং-এর আচরণকে 'সাম্প্র- 
দায়ক" বলে উল্লেখ করলেন সন্ত 
ফতে সিং-ও। 

নেহরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর 


শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনিও 
পাঞ্জাবি সুবার দাঁব নিয়ে -নানা- 
ভাবে বিচার বিবেচনা করতে 
লাগলেন । কিন্তু অকালিদের মধ্যে 
কার দ্বন্থ যথারীতি চলতে লাগল। 
মাস্টার তারা সিং একাঁদকে স্বতন্ত্র 
পাঞ্জাব রাষ্ট্র গঠনের দা জানাতে 
লাগলেন। পরোক্ষে কিন্তু সন্ত 
ফতে সিং চাইছিলেন, পাঞ্জাবি 
ভাষাভাষী একটি নির্দিষ্ট রাজ্য, 
অন্যকিছু নয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ 
সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু 
হল। ফলে অকালরা ডাদের 
নিজদ্ব দাবির কথা ভুলে গিয়ে 
ভারতের সার্বভৌমন্ব রক্ষায়| এগিয়ে 
এলেন। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হলে 
লোকসভার [স্পকার হুকুম [সিং-এর 
নেতৃত্বে পাঞ্জাবি সুবার ব্যাপারটি 
খতিয়ে দেখার জন) একাট কঠাবি- 
নেট কমাট গঠিত হল। কামাট 
১৯৬৬ সালের ১৮ মা একাটি 
রিপোর্ট দাখিল করে। তাতে বল৷ 
হয়ঃ ১) পাঞ্জাবি ভীষাভাষী অণল- 
গুলি নিয়ে একটি পৃথক পাঞ্জাব 
রাজ্য গঠিত হওয়া উাঁচত ২) হিমা- 
চলের সঙ্গে এ এলাকার 'হান্দি 
ভাষাভাষী অণলগুল মিশে যাবে 
এবং ৩) রাজোর অন) হিন্দি ভাষা-৮ 
ভাষী এলাকাগুল নিয়ে হারিয়ানা " 
নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা 
উচত। এই সীমান্য নির্ধারণ 
করে দেওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালের 
২৩ এগ্রল একাট সীগানা কমিশন 
গঠন করা হয়। রী 
এই কামশনের সুপারিশ মতই 


বর্তমান পাঞ্জাব রাজা,গঠিত হয়েছে। 
এছাড়া চগড়ের দশ মাইল 
এলাকা কেন্দ্র_ শাসিত অণল 
হিসাবে চিহ্ৃত হয় এবং তা 
পাজাব ও হরিয়ানা উভয় 
রাজ্যের রাজধানী হিসাবে গণ্য হয়। 
পাঞ্জাবের আয়তন দাড়ায় ৫০. 
হাজার বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা 
১ কোটি ১৪ লাখ এবং তার মধ্যে 
৩৫ শতাংশ আধিবানী ছিলেন শিখ 
সম্্রনায়তুন্ত । হরিয়ানার আয়তন 
সেক্ষেত্রে দাড়ায় ৪8 হাজার বর্গ 
কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৭৬ লাখ 
এবং হিমাচল প্রদেশের - আয়তন 
দাড়ায় ৫৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার 
ও লোকসংখ্যা দাড়ায় ২৮ লাখ ৯ 
হাজার। এই সময় অবশ্য চাঁওগড় 
ও ভাকরা বাধ পুরোপু!র পাঞ্জাবের 
হাতে দেবার জন্য দাবি করা হয়ে- 
ছিল। তবেসে সময় সরকার- 
ভাবে এ ব্যাপারে কোন প্রাতিখ্াত 
পাঞ্জাবকে দেওয়া হয়নি কিন্তু হুকুম 
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[সং নিজে অকাল দলকে এমন 
প্রাতশ্রুত দিয়েছিলেন বলে শোনা 
যায়। 

এরপরই ১৯৬৭ সালে সারা 
দেশে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের দিন 


কিন্তু দু গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে 
[নয় পাঞ্জাব বিধানসভার 
নৈর মাত্র ২৬টি আসন 


তারা দখল করে। কংগ্রেস ৪৮টি 
আসন পেয়ে রাজ্যে বৃহত্তম 
দল হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু 


অকংগ্রেস যু্ত মান্ত্রসভা গঠিত 
হয় পাঞ্ছাবে। এর কিছুদিন পরে, 
১৯৬৭-র ২২ নভেম্বর মাস্টার 
এর জীবনাবসান হয়। 
ফলে দ্বতত্ত্র পাঞ্জাব রাষ্ট্রের দাবি 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
৯৯৬৯ সালে সে রাজে) মধ্যবাঁ 
নির্বাচন হল এবং সন্ত ফতে 
সিং-এর অকালি গোষ্ঠী 99টি 
ভ করে। জনসংঘের 
তা করে তারাই 
করেন। 

7 সম্ত ফতে সিং পুনরায় 
£ুহের হুমাক দেন। 


তার দব “ছল চাঁগুগড়, ভাকরা 
বাধ এবং 


পঞ্চাঁব ভাষাভাষী 
জাবলম্বে পাঞ্জাবকে 


১৯৭০ সালের 
ন্্রীয় সরকারের 
পক্ষ ধেতে এ ব্যাপারে একটি 
বিবৃতি 5 করা হয়। তাতে 


ড় পাঞ্জাবে যাবে 
জলকা, আবোহর 
গ'ল যাবে হরিয়ানায়। 
লে ধেবুয়ার মাসের 


লি দলের প্রাত 
জনসমর্থন কমে গেলেও তারা 
হাল অন্য নানা 


দিকে তারা দ্বাব-দাওয়া পূরণের 
জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে । হীতি- 
মধ্যেনিরঙ্কারীরা অকালিদের নেতৃত্ব 
মানতে অস্বীকার করে। তাদের 
বিদ্রোহ অকালিরা পছন্দ করেননি। 
ফলে শুরু হয় নিরঞ্কারীদের সঙ্গে 
সংর্ষ। ১৯৭৮ সালের এরাপ্রল 
মাসে প্রথম এই সংঘর্ষ প্রকাশ্য রূপ 
নেয়। 


এই অবস্থায় শিখ যুবকরা দল 
খালসা নামে একটি সংগঠন গড়েন। 
তারা শিখদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের 
দাবি জানাতে থাকেন। এই দাবি 
ছিল নিরঙ্কারীদের কিছুটা কোণ- 
ঠাসা করার জন্য, অন্যাদকে কোন 
কোন উগ্নপন্থী গোষ্ঠীর পরোক্ষ 
মদতে। 

এদেরই প্রভাবে লুধিয়ানায় 
অকালিদের যে অষ্টাদশ সম্মেলন 
হয়, সেখানে রাজ্যের জন্য আধক 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাঁব করা 
হয়। ১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চ 
শিরোমাণ গুরুদ্ধার প্রবন্ধক কাঁমটির 
যে নির্বাচন হয়, সেখানে অকালিরা 
৯৫ শতাংশ আসন পেলেন। তার 
মধ্যে যুবকদের নবোদিত নেতা সন্ত 
জার্দেল [সং ভিন্দ্রেওয়ালের 
সমর্থকরা অবশ্য পুরোপুরি পরাজিত 
হলেন। এমনকী অমৃক সিংও এই 
নির্বাচনে দাড়িয়ে হেরেছিলেন। 
কিন্তু তাতে সন্ত ভিন্দ্রেণওয়ালের 
কর্মস্বাচ দমে যায়ান। তিনি 
১৯৮২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত 
নানা আন্দোলন চালাতে থাকেন 
এবং এ বছর জুলাই মাসে একটি 
“মোর্চা বের করেন। এ সময়ই 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অকাল 
সভাপাত সন্ত হরঠাদ [সিং লঙ্গোয়াল 
তখন সে মোর্চার দায়িত্ব নেন। 

১৯৭৩ সালে আনন্দপুরে 
অকালিরা কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে- 
ছিলেন কিন্তু এক দশক ধরে তা 
চাপা পড়ে থাকার পর এ সময় 
আবার মাথা চাড়া দেয়। ভিন্দ্র- 
ওয়ালে গ্ৃতন্ত্র খালিস্তান রাষ্ট্রের 
দাব জানাতে থাকেন। তার 
অনুগামীরা অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করতে 
থাকেন অমৃতসরের শ্বর্ণমন্দিরে ৷ 
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তার পরের ঘটনা আমাদের 
সকলেরই জানা । 
এবং সেই জানা ঘটনারই 


অন্যতম পারণাতি সন্ত লঙ্গোয়ালের 
মৃত্যু। পাঞ্জাবে বিচ্ছি্নতাবাদের 
ভূত এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে 
প্রেতাত্মা-ছায়া কবে দূর হবে তা 
একমাত্র ইতিহাসের বািঁচত্র গাঁত- 
প্রকৃতিই বলতে পারে । [20 


যীন্ত চৌধুরী 


যে চুক্তির জন্য 
লঙ্গোয়ালকে প্রাণ দিতে হল 


রসতান্ত পার্জাবে শান্ত ফিরিয়ে 
আনতে গত ২৪ জুলাই দাল্পতে 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও অকাল 
দল প্রধান সম্ভ হরচন্দ সিং 
লঙ্গোয়ালের মধ্যে একাট চুন্ত 
শ্বাক্ষারত হয়। ভারতের প্রায় 
সমন্ত রাজনোতক দল ও সাধারণ 
মানুষ এই চুন্তকে স্বাগত জানিয়ে 
ছিলেন! দীর্ঘ কয়েক -মাসের 
ভয়াবহ অশান্ত ও বিচ্ছন্নতার যে 
আগুন পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে জলে 
উঠোছুল, এই ছুপ্ত স্বাক্ষারত হবার 
পর অনেকেই ভেবোছলেন এবার 
বুঝ পাঞ্জাবে শান্তর বার বাঁধত 
হবে। পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব 
আগের মতই দেশের সমুদ্র জনা, 
অর্থনোতিক অগ্রগাতির জন্য নিজেকে 
নিয়োজত করে দেবে। কিন্তু 
কোন কোন রাজনোতিক -তাত্বক বা 
ভাষ্কার এ ব্যাপারে ততখানি 
নিশ্চিত ছিলেন না। তারা অনেকেই 
ধারণা করছিলেন যে, দার্ঘ এক 
বছরেরও বোশ সময়ব্যাপী যে 
সন্ত্রাস পাঞ্জাবে কায়েম হয়োছিল, 
সেই সন্ত্রাসের ত্রষ্টারা এত সহজে 
রাজীব-লঙ্গোয়াল চুত্তি কাজে 
রূপাস্তীরত করতে দেবে না। 
যেনতেনপ্রকারেণ বাধা সৃষ্টি করবে। 
আর ঈশান কোণে কালো মেঘের 
মত যে সংশয় রাজনীতাবদদের 
মনে দানা বেঁধে উঠোছল, শেষ 
পর্যন্ত তাই ঘটল। গত ২০ 
আগস্ট সাংবুরে যখন এক ধায় 


সভায় ভাষণ দিয়ে, পাব গ্রন্থ 
সাহিবের প্রাত সম্মান প্রদর্শনের 
জন সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়াল 
মাথা নত করে দাড়িয়োছলেন, 
সেই সময় আততায়ীদের গল এসে 
বিধোছল লঙ্গোয়ালের শরীরে । 
আহত হয়োছলেন অকালি প্রধানের 
ঘানষ্ঠ সঙ্গীরাও। কিন্তু লঙ্গোয়ালের 
আঘাত ছিল গুরুতর । অমায়িক 
অথচ কঠোর সংগ্রামী মনোডাবাপন্ন 
দৃঢ়চেতা মানুষটি স্থানীয় সিভিল 
হাসপাতালে শেষ [নঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। . 
পাঞ্জাবে আশু শান্তির জন্য 
রাজীব-লঙ্গোয়াল চুণ্ত স্বাক্ষরের 
পরও অশ্বান্তর আশঙ্কা একেবারে 
যে মুছে যায়ান, তার কারণ সংযুগ্ত 
অকাল দলের এক অংশের নেতা 
বাবা যোগান্দর সিং এই: ছু্তর 
বিরোধিতা করেছিলেন এবং এমন 
সন্দেহও অনেকের মনেই ছিল, 
সন্তাসবাদীরা এই চুন্তর বাপ্তব 
রূপায়ণ ভেস্তে দেবার জন্য হিংসার 
আশ্রয় নেবে। লঙ্গোয়ালের হত্যা- 
কাণ্ড সেই সন্দেহ যে একেবারেই 
অমূলক ছিল না. তা-ই প্রমাণ করল। 
[ডিসেম্বর ৯৯৮৪-র লোকসভা 
নির্বাচনের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী অশান্ত পাঞ্জাবকে 
শান্ত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে 
ওঠেন এবং গত. ৯৯৮৫র ৩ 
জানুয়ার পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের 
জনা একটি "মনিস্টোরয়াল কমিটি' 


“তযাশপলাতৃত শডতেেছেতেল তি 
তাজা ছকে একদিনও ফুল কসাই 
আহ বত ভাতলেভ পতিহ্ণে' গুরস্বঃ পেলেছে! 


গুলভ্তরহ আজ্ছের হ্যা! এঁর গিতা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । এর ছেলেটি স্কুলে তো রোজ হাজির 
/ থাকেই তাছাড়া খেলাধূলো৷ আর পড়াশুনোতেও সে পুরক্ষার পেয়েছে। 
তেরভেল হীভ্‌! 7 সত্যি, এটা এ কৃতিতবই বটে কারণ ইনি যে ছেলেকে ঠিকভাবে 
পালন-পোষন করেন। তিনি ওকে দেন পুষ্টিকর আহার আর 
প্রতিদিন খাওয়ান সেভেন সী কড লিভার অয়েল ! 
সেভেন সী্গ কড লিভার অয়েল-এর নিয়মিত সেবন_ 
বছরভোর ভাল স্বস্থা রাখার এক শুদ্ধ প্রাকৃতিক উপায়. 
এটির ছারা বাচ্চারা ডগ্মগে স্থাস্থ্ে বেড়ে ওঠে, ওদের দাত ও 
হাড় হয়ে যায় ষজবৃত আর বর্ধা ও শীতের সর্দি-কাশি 
থেকে বাঁচার জন্যে শরীরে আসে প্রতিরোধ ক্ষমতা । 
সেভেন সীজ্‌ কঙ লিভার অয়েল__ বাচ্চাদের স্থাস্থ্য গণড়ে 
তোলার জন্যে মায়েরা এর ওপরই ভরসা করেন। বিশ্বের 
৯৮ টি দেশে ডাক্তাররা এটি স্থপারিশ করেন। 


* দেতেন সী কড লিভার অয়েল পাওয়। যায় দুই আকারে: 
ক্যাপসুল আর কমলার মৃখরোচক স্থাদের কড লিভার অয়েল উন মপ্ট॥ 


তে 


গঠন করেন । এই কাঁমাটতে রাজীব 
গান্ধী ছাড়াও ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
এস বি চাবন, প্রাতিরক্ষামন্তরী পি ভি 
নরসীমা রাও ( ্বরাষ্টমন্তী থাকা- 
কালীন পাঞ্জাবের অবস্থা সম্বন্ধে 
সবচেয়ে বোঁশ ওয়াকিবহাল ছিলেন) 
এবং শিক্ষামন্ত্রী কে সি গন্থু। 
কিন্তু প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রীর 
দ্রাীব ছিল, অকালিদের সঙ্গে 
মীমাংসা আলোচনা হবে দুটি শ্ে। 
প্রথমত, অকালিদের সন্ত্রাসের পথ 
ত্যাগ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, 


মা সংবধান মেনে চলবেন। 
ই সঙ্গে অকালি নেতাদের 


র নীতি কার্যকর করা 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
শিরোমাণ অকাল 
দ সঙ্গে গোপনে যোগা- 
(যোগ রেখে আলোচনা চালিয়ে 


যাচ্ছি গত ১৩. মার্চ 
ময়লসহ আট অকালি নেতার 
র সংগ্রামের কর্ম- 


পারবার্ভত করে। 


একটা বড় অংশও 

র্ক্ষয়ী সংগ্রামের অবসানে 
ভবশ্যই তাদের দাবিগুলি 
করেই ।  রাজীব-লঙ্গোয়াল 


আগ্রহেরই প্রাতফলন। 
শান্ত বা স্থিতিশীলতা 
[ই যে লঙ্গোয়ালের 
হতাকার; সে বহয়ে সন্দেহ নেই। 
রাজীব-লঙ্গে; ছান্ত কাধকর 


হবার ফলে সেই অশুভ শান্ত 
পরাজত হতে চলেছে। লঙ্গোয়াল 


সেই অশুভ শান্তকে আটকাতে 
গিয়েই নিহত হলেন। কা ছির্ল 
সেই ছান্ততে 2 


রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তির 


কতগুলি বৈশিষ্ট্য 

পাঞ্জাবে দুত শান্তি ফারয়ে 
আনতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
তৎপর হয়ে উঠোছলেন। অবস্থার 
গুরুত্ধ উপলান্ধ করে অকালি দল- 
নেতারাও প্রধানমন্ত্রীকে শান্তি চুন্ত 
সম্পাদনে সহায়তা করতে এাগয়ে 
এসোঁছিলেন। কিন্তু কী ছিল সেই 
চুঁন্ততে, যার জন্য অকালি দল- 
নেতারাও সাগ্রহে সেই চুন্ত মেনে 
নিয়েছেন? 

চুঁন্তটির বৈশিষ্ট্য হল-১ 
১৯৮২ সালে ১৯ আগস্ট থেকে 
পাঞ্জাবের অশান্ততে যে সব সাধারণ 
নিরীহ নাগাঁরকের সম্পান্তর ক্ষাতি 
হয়েছে, তাদের ক্ষতিপ্রণ দেওয়া 
হবে। 

২. প্ৰের মতই যোগাতা ও 
দক্ষতা অনুযায়ী দেশের সব 
মানুষকেই সেনাবাহিনীতে নিষুন্ত 
হবার সুযোগ দেওয়া হবে। 

৩. গত নভেম্বরে দিল্প সহ 
বোকারো ও কানপুরে যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা হয়, বিচারপতি রঙ্গনাথ 
মশ্র কমিশন তার কারণ অনুসন্ধান 
করবেন। 


৪. সেনাবাহিনী থেকে ধাদের 
পদচযুত করা হয়েছে, তাদের 
পুনবাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করা 
হবে। 

&.. শিরোমাণ অকাল দলের 
পরামর্শীনুযায়ী এবং সর্ধাবধানের 
শর্ত প্রণ করার পর, একটি 
সবভারতীয় গুরুদ্ধার [বিল পাশ করা 
হবে। 

৬. জমে থাকা মামলার 
মীমাংসার পারপ্রোক্ষিতে পাঞ্জাবে 
সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা বিধি 
প্রত্যাহার করা হবে। 


৭. বিশেষ আদালতের 
বিচারের ক্ষমতা থাকবে মাত দুটি 
ক্ষেত্রে, ক. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশগ্্ 
সংগ্রাম এবং খ. বিমান ছিনতাই 
সংকান্ত মামলায়, এছাড়া সমস্ত 
মামলার: বিচার হবে সাধারণ 
আদালতে এবং . আইনাবাধ 
প্রণয়নের প্রয়োজন হলে পাল্লামেণ্টে 
তা আলোচিত হবে। 


,.: ৮. পাঞ্জাব . আন্দোলনের 
প্রধান দাঁব অনুসারে চাগ্ডগড় 
অন্তভুত্ত হবে পাঞ্জাবের সীমানার 
মধ্যে এবং চাঁগগড়ের পাঁরবর্তে 
পাঞ্জাবের কয়েকটি [হন্দিভাষী 
অগ্ল হস্তাস্তারত হবে হাঁরয়ানার 
রাজ্য সীমায়। এই হস্তান্তর 
বাস্তবায়ত হবে ৯৯৮৬-র ২৬ 
জানুয়ার। যাঁদও পাঞ্জাব-হরিয়ানা 
সীমান্ত বরাবর কিছু অগ্চল নিয়ে 
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কিছু দাবি ও পাণ্টা দাঁব রয়েছে, 
তাই সরকার একটি কাঁমশন 
বসাবে এইসব দাবিদাওয়া ও 
হস্তান্তরের ফলে উন্তত ছোটখাট 
সমস্যা সমাধানের জন্য। 

৯. কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক £ 
শিরোমাণ অকাল দলের দার 
ছিল আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব 
ভারতীয় সং্ধাবধানের কাঠামো 
অনুসারেই রচিত হয়েছে এবং এই 
প্রস্তাব অনুযায়ী রাজোর হাতে আধক 
ক্ষমতার কথা বলা  হয়েছে। 
রাজীব-লঙ্গোয়াল চুপ্ত অনুযায়ী 
আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব বিবেচনার 
জন্য সারকারিয়া কাঁমশনের কাছে 
পেশ করার ্র্তাব দেওয়া হয়েছে। 

১০. জল বণ্টন সংান্ত 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে পাঞ্জাব 
হাঁরয়ানা ও রাজস্থানের কৃষকরা 
রাপ্ত ও পাশার জল যেমন 
ব্যবহার করাছলেন, তেমনই 
করবেন॥। এছাড়া পাঞ্জাব ও 
হরিয়ানার অবাশষ্ট জল বণ্টনের 
বিষয়টি একটি ট্রাইবুনালের উপর 
নাস্ত হবে। এই ট্রাইবুনালের 
সভাপাঁত হবেন স্প্রম কোর্টের 
একজন বিচারপাঁত। সঙ্গে সঙ্গে 
শতদু ও যমুনা নদীর সংযোর্রারী 
(এস ওয়াই এল) খাল খননের 
কাজও চলবে । কথা আছে, ১১৮৬ 
সালের ১৫ আগস্টের মধে) এই 
খাল নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে। 

১৯. সংখ্যালঘু সংরক্ষণের 
নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার 
পাঞ্জাব ভাষার উন্নাত সাধনে 
সচেষ্ট হবেন।, 

এই চাান্তর শেষে প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী ও শিরোমাণি অকাল 
দল-প্রধান সন্ত হরচন্দ [সং 
লঙ্গোয়ালের স্বাপ্ষরের ঠিক আগেই 
আশা করা হয়েছে মীমাংসা সৃত্রানু- 
যায়ী পাঞ্জাবে দীর্ঘ বিরোধের অবসান 
ঘাটয়ে পারস্পারক সহযোগিতা ও 
সৌহার্দে/র পারবেশ সৃষ্টি হবে, যা 
দেশকে একতা ও সংহতির পথে 
চালিত করবে। 

কিন্তু লঙ্গোয়ালের এই হত্যা- 
কাণ্ডের ফলে এই মুহূর্তে বলা 
যাচ্ছে না সাতযই পাঞ্জাবে শাস্তি 
ফিরে আসবে কিনা।. নাক 
লঙ্গোয়াল _ পন্থীসহ শান্তিকামী 
মানুষের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের 
সংঘাতে অশান্তর আগুন আরও 
ছিগুণ আকারে জলে উঠবে? [0 


_ পরিবতন নিউজ ব্যুরো 


ফটো £ শঙ্কর চক্রবতাঁ) দবিন্দর [সং 


সামান্য পাচ ছটাক জাম, তাই 
নিয়ে দুপক্ষের ঝগড়ার অন্ত নেই। 
মন কষাকাষর সৃতপাত অবশ্য শুরু 
হয়োছল বাপেদের আমল থেকে । 
এখন শুধু একতরফে এক কাকা 
বেচে আছেন, তানই জাগিয়ে 
যাচ্ছেন ইন্ধন। 

দুটো পক্ষই গ্রামের মধে) 
অবস্থাপন্ন ॥ তার সরলার্থ যত 
তৃচ্ছই হোক না কেন হকের [জানস 
ছাড়া যাবে না এবং তার জন্যে যা 
খরচ হয় হোক। একপক্ষের নেতা 
লক্ষ্ীচরণ, অন্য দিকের সহদেব। 
এবারকার গ্রাম-পণ্টায়েত সহদেব- 
দের.দখলে এবং সহদেবই অঞ্চল 
প্রধান। স্বাভাবিকভাবে তার দাপট 
বোঁশ হবে। কিন্তু লক্ষীচরণের 
জোর অনান্র। গ্রামের লোকের 
সঙ্গে তার সন্ভাব আছে, তাছাড়া 
আছে সাোয়ান চার চারটে ছেলে । 
বন্দুক? তাও আছে। 

পাঁচ ছটাক জম তো আলেতেই 
খেয়ে যায়, তাই নিয়ে অত মাথা 
ঝাথা কেন? * গ্রামের লোকের 
কাছে জামর দখল হল ইজ্জতের 
প্রশ্ন, তাই সবাই এটাকে প্বাভাবিক 
মনে করে। 

শেষে ঠিক হল সালাশ হোক। 
সহদেবের আপান্ত নেই, লক্ষমীচরণ 
জানে অণল প্রধান সহদেব চাইবেই 
পঞ্চায়েতের লোক দিয়ে সালাশ 
করাতে । অথচ পোঁছিয়ে আসার 
উপায় নেই। 

ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে 
প্রথম মিটিং বসল এবং প্রথম 
গদনেই ঝগড়া ॥ সালাশর সদসা- 
দের হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল 
তারা নিরপেক্ষ বিচার করবেন। 
যেটা সহদেব চায় না, কারণ তাহলে 
তার হার হবে। অতএব মিটিং 
বানচাল করার জন্যে যা করণীয় 


* ভিড়. আর 


ইওর অনার 


সহদেবের মারমুখী সঙ্গীরা 
এবং লক্ষ্মীচরণের গৃহদাহ 


তই করা হল। তুমুল বাক- 
বিতণ্ডা, হাতাহাতির মধ্যে যে 
যোঁদকে পার্ল ছুটে পালাল। 
গোলমালের মধ্যে 
সহদেবের শাসানিটা অনেকের 
কানে যায় “কাল দেখে নেব ।" 

পরাদন সকালে লক্বমীচরণের 
সেজ ছেলে রমেশ ছোট বাথরুম 
করতে বাড়ির সামনের মাঠে 
গিয়েছিল। সেখানে সহদেব হঠা 
এসে হাঁজর হয়, হাতে লাঠি। 
এরকম যে কিছু একটা ঘটতে পারে 
সেটা আন্দাজ করে রমেশ সঙ্গে 
একটা কাস্তে রেখোছল। খোলা 
মাঠের মধ্যে ছুটে আসতে দেখে 
তোর হয়ে নেবার সময় পেয়োছল 
রমেশ। ফলে সহদেব সুবধে 
করতে পারল না। উল্টে 
চরম বেইজ্জত হতে হল তাকে। 
রমেশের কাস্তে সহদেবের নাকের 
ডগাটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। 

তখনকার মত সহদেব রণে ভঙ্গ 
দিলেও ঝড় যে আসন্ন তা বুঝতে 
পেরে রমেশ ছুটল বাড়ির পিছন 
দিকে গোয়াল ঘরের কাছে তুষের 
আগুনে যেখানে লক্ষ্মীচরণ আর 
তার অন্য তিন ছেলে আগুন 
পোয়াচ্ছল। 

রমেশের মুখে সব কথা দত 
শুনে নিয়ে আত্মরক্ষার জনো৷ তৎপর 
হয়ে উঠল লক্ষমীচরণরা । কীকরা 
যায়ঃ পালান ভাল? না রুখে 
দাড়াতে হবে ; জল্পনা এগোতে 
না এগোতেই গ্রামে দুজন লোক 
ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, 
সহদেব বড় একটা দল নিয়ে 
আসছে লক্ষ্মীর বাড়তে চড়াও 
হবার জনে) । 

লক্ষমীচরণের দোতলা বাঁড়। 
তাড়াতাড়ি বাড়ির মধে) ঢুকে সদরে 
তলা আটল ভেতর থেকে । 

দেখতে দেখতে বাড়ির সামনে 
সহদেবদের দল এসে হা'জর, প্রায় 
২৬৩০ জন লোক, হাতে দা, 
বঙ্ম, বন্দুক । 

সহদেব বন্ধ দরজার ওপর 
লাখ মারল সবার আগে, তারপর 
হৈ হৈ করে ঝাপিয়ে পড়ল দলের 
লোকেরা । ভারী দরঞ্জা ভাঙতে 


লাগল মাত কয়েক মিনিট । দোতলা 
থেকে কনদুক নামিয়ে আনার সময় 
পায়নি লক্ষ্মীচরণ । তার আগেই 
গুল খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে । 
দলের কয়েকজন একতলায় 
খোজাখুশীজ শুরু করল, বাকিদের 
একটা বড় অংশ ছুটল দোতলায়। 
সেখানে বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে খুন 
করল লক্ষমীচরণের দুই ছেলেকে 
এবং এক পুরবধূকে। রমেশ আর 
তার ছোটভাই সুরেশ দোতলার 
টালির ছাদ ভেঙে পালায় পাশের 
ঝাড়িতে। সুরেশ পাশের বাড়র 
সুকুমার মলের গোয়ালে লুকিয়ে 
পড়ল, রমেশও তাই । 

সহদেবদের দল যখন দেখল 
ছাদ ভাঙা, তখন সপ্ভাব্য কোন 
দিকে যেতে পারে তারই খোঁজ 
করতে লাগল । সুরেশ গোয়ালের 
গাদার মধ্যে ঢুকে পড়োছিল, তাকে 
আর নাডেকে ওখান থেকে পালিয়ে 
পুকুরপাড়ের গোলাঘরে গিয়ে ঢুকল 
রমেশ। 

খু'জতে খুজতে ওরা সুরেশকে 
টেনেবের করল গোয়ালের গাদা 
থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের নল 
বুকে ঠোঁকয়ে গুলি। 'সুকুমার 
মণল বাধ। দিতে এসোঁছল, তাকে 
প্রচণ্ড মারধোর করল সহদেবের 
লোকরা । 

কিন্তু রমেশকে পাওয়া গেল 
না। সহদেবের ইচ্ছে ছিল পুরো 
ফ্যামালটাকেই খতম করে দেওয়া । 
নাক কাটা যাওয়ায় সহদেব এত 
রেগে গিয়োছল যে, শুধু খুন করেই 
তার জিঘাংসা তৃপ্ত হয়ান।. এরপর 
সে সব কটা মৃতদেহকে টেনে 
সামনের মাঠে এনে *্ঘু*টে আর 
কাঠ জেলে পোড়াবার পরিকল্পনা 
করেছিল । মৃতদেহগুলোকে যখন 
টেনে বের করে আনছিল তখন 
লক্ষ্মীচরণের স্্বী আর থাকতে 
পারোন, লুকনো জায়গা থেকে 
বোরয়ে এসে সহদেবের পায়ে পড়ে 
বলোছল, মৃতদের যেন আর হেনস্থা 
নাকরাহয়। একজনের বল্লমের 
খোচায় লক্ষমীচরণের সতী প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে মারা যায়। 

তারপর শুরু হল সেই নারকীয় 


মহোৎসব । পাঁচ-প|চটা মৃতদেহকে 
পোড়ান হচ্ছিল । এত দূর পর্যন্ত 
দেখে রমেশ পালায় পুলিশে খবর 
দিতে। ঘণ্টাদেড়েক পরে পুলশ 
যখন ঘটনাচ্ছলে পৌঁছল তখনও 
আধগপোড়া মৃতদেহগুলোকে সনান্ত 
করা সম্ভব হয়েছিল। 

এরপর পুঁলাশ তদস্ত। কিনতু 
দেখা গেল রমেশ ছাড়া আর 
কেউই এগয়ে এল না বিবৃতি 
দিতে, নানা ধরনের উদ্ভট অজুহাত 
দেখিয়ে গ্রামের আঁধকাংশই জানাল, 
তারা এ সময়ে হয় মাঠে ছিল, নয় 
অনা । বাঁড়র মেয়েরা ? তাদের 
গৃহস্থালীর কাজে বান্ত থাকার 


কথা। 

বাধা হয়ে পুলিশ রমেশের 
আভযোগ অনুসারে গেল সহদেবের 
বাঁড়। গিয়ে শুনল, সহদেব গেছে 
পাশের গ্রামের স্বাচ্থ/কেন্দ্রে। কেন, 
কা বন্তান্ত শোনার আগেই দেখা 
গেল সাইকেল রিক্সা করে সহদেব 
ফিরছে, সঙ্গে তার ১২-১৩ বছরের 
ভাইপো বিনয়। সহদেবের মুখে 
একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ান । 

পুলিশ দেখে সহদেব খুব বাস্ত 
হয়ে রিকশা থেকে নামল। খাতির 
যন» তো করতে হবে। রমেশ 
নাক কেটেছে, গণ্ডগোল তো তাই 
থেকে। কিন্তু সহদেব সোঁদকেই, 
গেল না। নাক কেটে ফেলেছে 
তার ভাইপো বিনয়। সকালবেলা 
কাস্তে নিয়ে খেলা করতে করতে 
হঠাং চালিয়ে দেয়। ফলে নাকের 
ডগাটা উড়ে 'গেছে। প্রা্থাকেন্দে 
সেই কথাই বলে চিকিৎসা কারিয়ে 
ফিরছে সহদেব ৷ 

বন্দুক আনতে বলল পুলিশ। 
সহদেবের এক খুড়তুতো ভাই 
কলকাতায় বন্দুকের দোকানে কাজ 
করে/ সে গত রাতে এসেছে, 
বন্দুকগুলোকে সাফ করছে। সত্যই 
তাই। পেপ্রোলে জবজবে হয়ে 
গেছে বন্দুক [তিনটে । অতএব 
সদা গুল চালান হয়েছে 1কনা তা 
শত পরাক্ষাতেও ধরা পড়বে না। 

পুশ রমেশের দেওয়া খবরের 
ভাত্ততে তদন্তে যত এগোতে 
চেষ্টা করে, তত উপ্টো ফল ফলে । 

ক্রমশ পুলশের মনে বিরূপ 
প্রাতীকুয়া হতে শুরু করল । প্রাণের 
ভয়ে রমেশও আর গ্রামে থাকে না। 
তাদের জাম-জরেত জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা 
আর গ্রামের ছু মাতব্বর গোছের 
লোক ভাগ করে দেখাশোনা শুরু 
করল, অবশ্য একথা রমেশই বলে 
পাঠিয়েছিল লোক মারফৎ। মাঝে 
একবার পুলিশ পাহারায় এসে 


পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ৬৪ 


বাড়িঘরদোর তালা লাগিয়ে গেছে ॥ 
পুনশ সহদেবদের কিছুতেই 


ফেলে দেবার মত নয়॥ 


শদের 


খবর আছে খুনগুলো রমেশই 


করেছে 


লশ রমেশকে নিয়ে গ্রামে 
সু বন্দুকের হাঁদশ পাওয়া 
এইবার সহদেব আসল 
1একথা 


শাসয়েও ছিল, কিন্তু 
খুনখারাঁপর দিকে 
কোন অভিপ্রায়ই তার 
বিশেষ করে সে নিজে 
হপছায়েত প্রধান। 
লঙ্গমীচরণের যে 
গেছে তার সঙ্গে 
শর অবৈধ প্রেম । এটা 
বের পর থেকেই শুরু 
দর সঙ্গে ফক্টি- 
র দিকে কেউ তত 
কিন্তু রুমশ তা 
বে বেড়ে ওঠে। 
সময় রমেশ বেশ 
বৌদিও শোনা 


ক কদন আগে রমেশের 
মা পরবরিক কেলেজ্কারী বন্ধ 
করার করনে সবাইকে বোঝায়। 
বিশেষ জরে রমেশকে । (রমেশ 
নাকি গেয়রের মত কোন কথাই 
কানে নেয়ন 


১৪ বদের, যেদিন সালিশির 
মিটিং হয়, রাতে আবার 
একটা “টিটি বাধে রমেশদের 
সেই রাতেই রমেশ 
র সঙ্গে ঝাড় 
প্রথম দিকে 
হলেও, পরে 
ঃর কথা িন্তা 
ছয়ে যায়। রাগের 
বোঁদিকে খুন করে 


, ভাই, মা, বাবা 


সকলে এসে রমেশের ওপর 
ঝখপিয়ে পড়ে বন্দুকটা কেড়ে 


নেবার জন্যে। কিন্তু তা করার 
আগেই বাবা, দাদা আর ভাইকে 
খুন করে ফেলে রমেশ। মরীয়া 
হয়ে মা যখন ওর হাত থেকে 
বন্দুক কেড়ে নিয়ে সম্তানঘাতী 


৬৫ / পারবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


রছে না, অথচ রমেশের 


হবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন, 
তখন ছুটে গিয়ে বল্পম এনে মাকে 
গেঁথে ফেলে রমেশ। 

তাতেও তার রাগ পড়োন, 
সে তখন পুরোপুরি উন্মাদ । মূ: 
দেহগুলোকে টেনে এনে আগুন 
লাগায়। আগুন গ্রাম ঘরে নতুন 
কিছু নয়, বিশেষ করে শীতকালে, 
তাই কেউই তেমন মাথা ঘামায়ান। 
কিন্তু যখন মানুষ পোড়ার বিশ্র গন্ধ 
বের হতে লাগল, তখন আস্তে আস্তে 
লোক জড়ো হয়। 

ওরা অবশ্য কেউই সে সময়ে 
রমেশকে দেখনি । মনে হয় আগুন 
লাগাঝার পর রমেশের হু'শ হয় 
য়র্কর একটা অপরাধ করে 
ফেলেছে, তাই ঝাচবার জনে! 
পুলিশে গিয়ে সহদেবদের নামে 
দোষ চাপিয়ে বাচতে চেয়েছে। 

শেষ রাতে বন্দুকের গুলির 
শব্দ কেন গ্রামের লোকেদের সতর্ক 
করেনি তার সহজ ব্যাখ্যা সহ- 
দেবদের লোকরা দিল। গোলাতে 
রাখা ধান চাল, আর হাস মুরগি 
ছুরির ঝপারে গৃহস্ছরা মাঝে 
ফাকা আওয়াজ করে গুলি চালায়, 
গ্রামে এটাও কোন নতুন ঘটনা নয়। 

কিন্তু রমেশদের বাড়ির সদর 
দরজা কে ভাঙল ? সেটার সদুত্তর 
কেউ দিতে পারল না। ক্ষীণ সৃতে 
জানা গেল, মৃতদেহগুলো যখন 
পুড়ছিল তখন গ্রামের কিছু লোক 
রমেশদের বাড়ির লোকদের ডাক- 
বার জন্যে ও কাজ করে থাকতে 
পারে। 

পুলিশ ঝঘের মত লাফিয়ে 
পড়ল রমেশের ঘাড়ে । অসহায় 
অবস্থায় একা রমেশ সব কথা 
অস্বীকার করেছিল, কিন্তু শেষের 
দিকে অসহ জেরার চাপে নিজের 
ঘাড়ে দোষ নিল । 

[বিচার চলল, রমেশ আশা 
করোঁছল যাদের ও সম্পান্ত দেখা- 
শোনা করার ভার দিয়েছে তারা 
অন্তত এগিয়ে এসে সাক্ষ্য দেবে, 
সাত্যি কথা বলবে। 

মিথোকে সত্যি বলে মেনে 
নিতে রমেশ যেমন বাধ্য হয়োছিল 
সুচতুর জেরার ফলে, ঠিক তেমান 
রমেশের সম্পান্তর লোভের বশবতাঁ 
হয়ে রমেশের এসব জ্ঞাতিগোষ্ঠীর 
লোকেরা সাত্কে চাপা দিল 
মিথ্যর ধামা দিয়ে । 

রমেশের ফাঁসির হুকুম হল। 
নিশ্চয়ই এতাঁদনে রমেশের ফাসিও 
হয়ে গেছে। [0 

অতীন ঘোষ 


১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ 
সরাইখানার গায়িক! 


বার রেস্টুরেন্টের গায়িকাদের সম্পর্কে সাধারণের একটা বিরূপ 
ধারণা রয়েছে । তারা যেন এক নিষিদ্ধ জগতের বাঁসন্দা। অথচ 
শিক্ষায়, চিন্তাভাবনায় পারশীলিত জীবনবোধে তারা যে উজ্জল 
বাতিকুম, তারই পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রাতবেদনে। 
কলকাতার নামকরা কয়েকটি বার, রেস্টুরেণ্টের সঙ্গীত শিল্পীদের 
সঙ্গে সাক্ষাতের ভিন্তিতে রচনাটি অস্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে । 


পুজোর বাজার কোথায় 
করবেন? 


পুজোর বাজার করা এক সা-বাতিক সমস্যা। সকলেই এই সমস] - 
নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। - উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতায় 
কোন দোকানে কেমন জিনিস পাওয়া যায়, কী করে সহজে আপনি 
পুজোর বাজার করতে পারবেন তারই খোজ-খবর পরিবেশন করা 
হচ্ছে বর্তমান রচনাটতে । আশা কার এতে আপনাদের 
সমস্যার সমাধান হবে। 


কুমারটুলির প্রতিমারা 


আমাদের পুজো-উৎসবে আনন্দের যোগানদার কুমারটুীলর 
মুখাশস্পীরা । এই মৃৎশিষ্পীদের মধ্যে বহু মহিলা শিল্পী আছেন 
ধাদের একমাত্র রোজগার প্রাতিমা তোর করা। জনসাধারণকে 
আলো-ঝলমলে আনন্দঘন মুহূর্ত উপহার দিতে গিয়ে ঠারা 
অন্ধকার ঘরে কীভাবে অর্থাভাবে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন 
তারই করুণ চিত্ত তুলে ধরা হয়েছে এই রচনায়। 


এম. পি. জায়া ঃ জয় বচ্চন 


চলাচ্চত্রাভনেতা এম. পি. অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী জয়া বচ্চন 
সংবাদপত্রের [শরোনাম হয়ে উঠেছেন তার স্প্রাতিক কথা 
দা একটি আন্তরিক সাক্ষাৎকারে তিনি তার জীবনের ন 
বাস্তগত পছন্দ-অপছন্দ, স্বামীর অভিনয় জীবন সম্পর্কে অনেক 
কথা বলেছেন! 


বন্দর থেকে সাগরে 


মঞ্জু দে-র বহুমুখী কর্মমুখর জীবনের পরবততাঁ অংশ। সিনেমা 
থেকে ধিয়েটার হয়ে যাত্রাজগতে তার শ্থিতর ইতিহাস। 


এ ছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনা 


ডেটলাইন ঃ ঢাকা 


আহসান হাবীব £ তোমাকে শেষ প্রণাম, হে কৰি 


কোন কোন মৃত্যু আছে যা 
বহুগুণে উজ্জল জীবনের চেয়ে। 
সেই মহান মৃত্যুর সৌভাগ! হয় খুব 
কম মানুষের । মৃত্যুর অগ্ধকার 
ঠোকয়ে ব্যাপ্ত জীবনের দীপ্ত যেসব 
ব্যা্তত্কে ভাপ্বর করে তোলে, 
সপ্প্রাত প্রয়াত কাব আহসান হাবীব 
তাদেরই একজন। 

বাংলাদেশের  কাঁবতাঙ্গনের 
অনাতম প্রধান পুরুষ, আধুনিকতার 
পথিকৃৎ, কাব আহসান হাবীব 
মৃত্যুবরণ করলেন ১০ জুলাই, 
বুধবার, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। 
তার মহাপ্রয়াণে খসে পড়ল বাংলা 
কবিতাঙ্গনের এমন এক পুরোধা 
নক্ষত, যিনি সুপ্রাচীন দেহ ধারণ 
করেও অত্যাধুনিক রীতির কাবিতা 
চর্চায় মেতে ছিলেন জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত। চল্লিশের দশকে যে 
দুজন কাবর নাম অন্য সব নামের 
ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, বরং উজ্জল 
থেকে উজ্জলতর হয়ে উঠোছিল 
সমগ্র বাংলা কবিতায়, তারা ছিলেন 
কাঁব ফররুখ আহমদ এবং কাঁব 
আহসান হাবীব । 

কাব ফরবুখ আহমদের তিরো- 
ধান হয়েছিল বেশ আগে । কিন্তু 
জীবনের বোধ এবং দর্শনকে কলমের 
অণচড়ে জীবন্ত করে রাখতে আহ- 
সান হাবীব বেঁচে ছিলেন ৬৮ বছর 
বয়স পযন্ত । চল্লিশের যুদ্ধ, ম্স্তর, 
দাঙ্গ। এবং তৎকালীন চন্বৃদ্ধি 
বিনাষ্টর মাঝখান থেকে জন্ম নিয়ে- 
ছিলেন অজাতশতু এই কাঁব। 
বস্তুকে ধারণ না করে তারশ 
চাল্পশের অধিকাংশ কাবিই যেমন 
ঝরাপাতার মত নিঃশেষিত হয়ে- 
ছিলেন, কাব আহসান হাবীব 
তেমনাট হনান। তিনি কখন 
বিমুখ হননি প্রগতি বিশ্বাসে, যে 
বিশ্বাসকে তার জয় করে নিতে 
হয়োছল তার চারপাশের মানুষের 
মুখোমুখি দাড়িয়ে । 

তারশের কাবদের গতানুগতিক 
উত্তরাধিকার বহন করেনান আহসান 
হাবীব । কাজী নজরুল, প্রেমেন্দ 
মি, বিষ দে, সুভাষ মুখোপাধাায় 
এবং সুকান্তের সৃষ্ট বিপরীত ধারার 
সঙ্গে সম্পৃন্ত করোছলেন তিনি 
নিজেকে । আহসান হাবীব যাঁদও 
রোদুল্লাত বাংলা কাঁবতার প্রধান 
ধারার সঙ্গে একাত্ম, কিন্তু আপন 


আশ্তত্বকে কখনও কোথাও ্লান হতে 
দেনান তানি। 

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ৯টি কাঁবতা 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার্‌। প্রথম 
গ্রথ 'রাত্ি শেষ" (১৯৪৭) আর 
শেষাট “প্রেমের কবিতা" (১৯৮১ )। 
এ পর্যস্ত প্রকাশিত ৪টি উপন্যাস 
তার। এ ছাড়াও আছে ছোটদের 
জনে) একাধিক গ্রন্থ. এবং [বিভিন্ন 
পন্র-পরিকায় ছাঁড়য়ে4ছাটিয়ে থাকা 
অসংখা কাবতা।, যা গ্র্থবদ্ধ করবার 
উদেঠাগ নেওয়া হয়েছে ইতিমধোই। 

১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি 
বরিশালের শক্ষরপাশা গ্রামে জন্ম" 
গ্রহণ করেন কবি। স্কুলে পড়া- 
কালেই ঠার কাঁবতা লেখার শুরু। 
কলেজে পড়বার সময়ে আর্থক 
কারণে আহসান হাবীব কলকাতায় 
পাড় দেন। ১৯৩৭ সালে কল- 
কাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনক 
তকাবর' পরিকার সহ-সম্পাদক 
পদে নিষুস্ত হন তিনি। পরবর্তাঁ 
কালে শহর কলকাতায় দৈনিক 
আজাদ, দৈনিক কৃষক, মাসিক 
সওগাত, দৈনিক ইন্রেহাজ ও 
আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে 
চাকার করেন তান ভারত বিভান্ত 
পর্যস্ত। 

ঢাকার অনাতম রুচিশীল দৈনিক 
লাগজ “দৈনিক বাংলা'-র সৃষ্টিকাল 
থেকেই তার সাহিত্য সম্পাদক 
নিষুন্ত হন আহসান হাবীব এবং 
মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, দু'যুগের আঁধক 
কাল ধরে সে কাজেই আধাষ্ঠত 
ছিলেন। কবি আহসান হাবীব 
ছিলেন এমন এক নির্মোহ ব্যাস্ত, 
ধার ব্য্তিস্বকে সমালোচনা করেন 
এমন লোকের খোঁজ পাওয়া ভার। 


১২৩৩৩) 


৪ ৪২ ৪৪৪ 


রঃ 


কাব শামসুর রাহমান আহসান 
হাবীব সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমরা 
যারা সাহিত্য-চর্চা করি, স্কাত 
বিষয়ে উৎসাহী, তারা আজ 
শোকার্ড। কেননা, আমাদের 
সাহিতা-ক্ষেত থেকে এমন এক বাস্তব 
বিদায় নিলেন ধাকে আমরা শ্রদ্ধা 
করতাম, ভালবাসতাম।' শামসুর 
রাহমানের ভাষায়, 'কাঁৰ আহসান 
হাবীব ছিলেন আধুীনকতা, প্রগাত 
ও কল্যাণের সপক্ষে। যা কিছু 
সুন্দর তার প্রীতি ছিল ঠার দুর 
আকর্ষণ ।--সব চেয়ে বড় কথা, 
তান ছিলেন তারুণ্যের অনুরাগী । 
বার্ধক্য করমাহয়ে দখল করে ফেলে- 
ছিল ঠাকে, কিন্তু একজন তরুণকে 


লালন করেছিলেন তানি মনের , 


ভিতর ।' 

সাহিত) জীবনে প্রচুর স্বীকৃতি 
পেয়েছেন আহসান হাবীব । পাকি- 
স্তান আমলে আদমজি সাহিত) 
পুরস্কার, পরব্তাঁকালে রাম্মীয় 
একুশে পদক, আবুল মনসুর আহমদ 
স্মাতি পুরষ্কার, বাংলাদেশ লেখক 
সংঘ পুরস্কার, কবিতালাপ পুরষ্কার, 
আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার, 
বাংলা একাডোম সাহিত্য পুরষ্কার, 
পদাবাল পুরস্কারসহ আরও অসংখ্য 
স্বীকাত। বোধকাঁর কবি আহসান 
হাবীবই একমাহু সাহিতাক, বাংলা- 
দেশে যিনি ভার জীবদ্দশায় 
সর্বাধিক পুরগ্কারে ভূষিত হয়ে- 
ছিলেন। 

কিন্তু তার কবিতার সঙ্গে সঙ্গে 
যে প্রসঙ্গটি আজ সবার মধ্যে 
আলোচিত, তা হল ব্যাস্ত আহসান 
হাবীব ॥ একেবারে নির্মোহ ছিলেন 
তান ।. দিনের আধকাংশ সময় 


অবস্থান করতেন ডি আই টি 
রোডের 'দৈনিক বাংলা' ভবনের 
ছোট্র ঘরটিতে । সমকালীন বাংলা- 
দেশি কাবিদের 'কাবর লড়াইয়ে 
তার অনুপস্থিতি ছিল শেষ পর্যস্ত। 
বাংলাদেশে আজ ধারা প্রাতিষ্ঠত 
কাব, তাদের আঁধকাংশই 'দৌনক 
ঝাংলার' সাহিত্য-সম্পাদক আহসান 
এ কাছে সৃজিত । এক কথায় 


০৫:৭0 হ সমকালীন বাংলাদেশে প্রায় সম্পূর্ণ- 


এ ভাবেই অনুপাশ্থিত। 

রাষ্্পাত এরশাদ আহসান 
হাবীবের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ 
করেছেন গভীরভাবে । প্রান্তন 
রাষ্্রপাত এবং বর্তমানে জাতিসংঘ 
মানবাধকার কমিশনের সভাপতি 
আবু সাঈদ চৌধুরী বলেছেন, 
'আত্মমধাদাবোধ এবং সততার জন্য 
শুরু থেকে এই বিরল কাঁব এবং 
মানুষটিকে আম মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা 
করেছি।' - প্রবীণ কাব আবুল ». 
হোসেন বলেছেন, ঝান্তগতভাবে *- 
“তার মৃতু! আমার জন্য বয়ে এনেছে 
মর্মান্তিক শোক। কেননা, আহসান 
হাবীব, ফররুখ আহমদ এবং আম 
লিখতে শুরু করোছলাম একসাথে, 
এক ধারায় ।' 

বাংলাদেশের অনাতম শ্রেষ্ঠ 
কথাসাহাতাক শওকত ওসমান 
বলেছেন, 'সবাই জানেন আহসান 
হাবীব অত্যন্ত ঢিমালয় এবং নিন 
স্বরের কবি। কিন্তু আসলে তান 
এই পাঁথবীর মতই সর্ংংসহা এবং 
ধ্মায়িত অগ্াগার ।' কাব নিশলেন্দু 
গুণ বলেছেন, 'তার মৃত্য পূর্বাদন 
বিকেলে হাসপাতালের রোগশয]ায় 
কিছুটা সময় আমি তার পায়ের 
কাছে বসে কাটাবার যে সৌভাগ্য 
অর্জন করেছি, ঠার নিষ্প্রাণ শব- 
দেহের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এ 


মুহর্তে সেই শেষ দেখার স্মৃতি গর্বের 
সঙ্গে স্মরণ করাছি।' 
বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় 


এই কবির দেহকে শুইয়ে রাখা 
হয়েছে বনানী গোরচ্থানে, ১০. 
জুলাই বিকেলে। অগাঁণত ভন্তের 
উপহার দেওয়া ফুলের মালায় 
ভরে গেছে চিরনিদ্রায় শায়ত 
কবির কবর। 12 

ঢাকা থেকে হারুন হাবীব 


পরিবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ৬৬ 


হত 0515 5511 2142 


রাজ্যের হালচাঁল 


রানাঘাটে মস্তানদেরও নিরাপত্ত। নেই, 
সাধারণ মানুষ তে৷ কোন ছার ! 


ঘাটে সাধারণ মানুষ তো 
য়ই, জবরদপ্ত মপ্তান থেকে উঠাঁত 
মন্তুন_কারুর নিরাপত্তা নেই। এ 
এক নেশা | রানাঘাটের মন্তানরা 
মাতোয়ারা । রন্তের 
নানতা হোক, মন্তানদের 
পিপল নেটে না। 

টের লোক বলে, এখানে 
হয়ত মৃতদেহ পাওয়া 
গত সাত বছরে যে কত 
কেউ বলতে পারে না। 
প্রশাসন, স্থানীয় 
জনদ ধর” কেউ বলতে পারে না। 
খুন হয়েছে প্রায় 
কে মুখে মুখে নিহত 
প১শজন সন্তানের নাম 
আনেক মন্তান তার 


নী 


জেন এমন হল ই মন্তানরা 
ঘাথেকেট কে ঝা 
অভিশপ্ত জীবনে 
কেন ওরা জীবন 
হঠাৎ মন্তানদের 
2 রাজনৈতিক 


কংগ্রেসের 
(এম)এর সংগঠন 
শান্তশালী 
বিরুদ্ধে দস 
সোচ্চার নয় 

রানাঘাউ 
রানাধাটের মানুষ সব জানে। 
নেপথ্য কাহিনী রোমাণ্কর ৷ কেন 


মুখ খুলতে চান না! যাঁদ বা 
মুখ খোলেন তো নাম বলতে 


নারাজ । সমাজাবরোধীদের নেপথ্য 
নায়করা রহস্যময় পুরুষ। একজন 
ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ 
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ব্যান্তও বটে । আর একজন তাঁত্ুক, 
সুগায়ক, সুদর্শনও । আরও কয়েক- 
জন, ধারা 
দেশপ্রেমিক । 
রাজনোতিক কায়দায়, 
[বিরোধীদের সঙ্গে ব 
“কোড-এ। জনাকয়েক পুলিশের 
লোক হাত মিলি। সমাজ- 
বিরোধীদের সঙ্গে । 

রানাঘাটের সমাজাবরোধীদের 
দিয়েছিল 


এরা 


কথা বলেন 
সমাজ- 


ন প্রলোভন ছড়িয়ে 


লাগল। প্রা 
বস্তা গম ওঠে দু 
একজন জবরদপ্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে 
ছান্ত-ফিফটি ফিফাঁটি। বাজারে 
যা দাম তার অর্ধেক দামে গম 
কিনবে ব্যবসায়ীবাবু। কিন্তু 
পুলিশের ভাগ 2 দু তরফ থেকেই 


কোটা পেল পুলিশের সেইসব 
পাহারাদাররা। বেশ চলাছল 
ব্যবসা । 


হঠাৎ মণ্ডে নামলেন এক 
সুদর্শন যুবক-লিডার। লিডারের 
চোখের ওপর সবসময় কালো 
চশমার পর্দা। বেশ বড় ঘরের 
ছেলে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে 
পারেন॥। মাক্স'ঝাদী-লোননবাদী 
চিন্তাধারায় কথা বলেন। একটু 
ইনটেলেকচুয়াল ভাব। এককালে 
নাকি নকশালগন্থী ছিলেন 

লিডার দেখলেন রানাঘাট 
দারুণ মার্কেট । বাংলাদেশ সীমান্তের 
সঙ্গে একটা দারুণ যোগাযোগ । 
ওয়াগন বোঝাই মাল-_গম, চিন, 


কয়লা । তার সঙ্গে অভাবী মেয়ে, 
ছিন্নমূল পারবারের সোমন্ত গেয়ে । 
ব্যবসাটা ভাল জমবে। মেয়ে 
পাগরের ব্যবসা জমাতে খুব 


অসুবিধা নেই, কিন্তু সাকরেদ চাই ॥ 
একেবারে র হলে চপবে 
ব্রেনটাকে কাজে: লাগয়ে মাল- 
গুলোকে দিয়ে বাবসাটা চালাতে 
হবে । নিজের মুখোশ যেমন আছে 
মান থাকবে! 

লিডার খুজে বের করলেন, 
জনাকয়েক পোড় খাওয়া নকশাল. 


কংগ্রেস-মার্কা জোয়ান আর সি পি 
আই (এম) থেকে তাড়ান কমরেড । 
গোড়ার দিকে সমাজাবরোধীদের 
আখড়া ছিল রানাঘাটের পূর্বাদকে । 
মন্তানদের মধ্যে তখন খুব নামডাক 
বরেনের । লিডার চুম্বকের মত টেনে 
আনলেন বরেনকে॥ বরেন থাকত 
চুনার পাড়ায়। 1দনের বেলায় 
নাকি কংগ্রেস করত। আর সন্ধ্যে 
নামলেই আলাদা আন্তত্ব। লিভার 
কিন্তু পিছন থেকে কলকাঠি 
নাড়তে লাগলেন । 

বরেনের সঙ্গে গোলমাল বাধল 
এক 'সরকারের'। ওর ভাই মুকুল 
সরকার ছিল ডাকাবুকো ছেলে । 
লিডার জানত মুকুল সরকারকে 
তাবে রাখা যাবে না। বরেনকে 
দিয়ে কাজ হবে। কিন্তু মুকুল তো 
বরেনকে মাথা তুলতে দেবে না। 

লিডারকে ভারতে হচ্ছে। কাজ 
হাসিল করবে বরেন। কিন্তু 
বরেনের রাস্তা সাফ করে দিতে 
হবে। তখন বরেনের সঙ্গে ছিল 
শযমল। আর মুকুলের পার্টনার 
বাদল। পুলিশের আভযোগ ছল্লু, 
ওয়াগন ভাঙা মাল বেচা টাকার 
ভাগ নিয়ে রেষারোষ শুরু হল 
বরেনের সঙ্গে শ্যামলের। সেই 
১৯৭৮ সাল, রানাঘাট তখন উত্তপ্ত। 
যৌবনের লাল টকটকে রপ্ত নিয়ে 
হোলি শুরু হয়েছে। সবসময় 
দাবার চাল দিতে গিয়ে লিডারের 
মাথার শিরা ছিড়ে যাবার উপক্রম 
 -রানাঘাট থানার ইন্সপেষ্টর-ইন-চার্জ 
কাঁবর সাহেব তখন মন্তানদের যম । 
কাঁবর সাহেব তার আগে অনেক 
ঘুঘুকে ফাদে ফেলেছেন । 

তারই মধ্যে মুকুল সরকার খুন 
হয়ে গেল। লিডার দেখলেন, 
এবার বরেনের রাস্তা সাফ। বরেন 
এবার মাথা তুলতে পারবে । 
সাতিই মাথা তুলল। বরেন 
বেপরোয়াভাবে কাজ শুরু করে 
দিল। ওয়ান ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে 
চলল জোর করে ঠাদা তোলা, 
ব্যবসায়ীদের রিভলভার দেখিয়ে 
টাকা আদায় করা, বোমাঝাঁজ 
[নত্যকার ঘটনা হয়ে উঠল। তার 
সঙ্গে বাড়ি ঝাড় হামলা, মেয়েদের 
উপর হামলা । সোমন্ত মেয়ের 
বাপ-মার চোখে ঘুম নেই। চাপা 
ভারী গলার শব্দ শোনা যায়, 
“মেয়েকে পাঠিয়ে দে, নইলে মায়ের 
ভোগে যেতে হবে । কোনটা চাস ? 
'কিছাদন ধরে নতুন কৌশলে ধর্ষণ 
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আপনি পালতনন না 
নেনলা তানি পালিবারেরই একজন 


হা। একজন পেশাদার জীবন বাঁমার এজেণ্ট, বলতে গেলে, ঠার করে দেখবেন _কি ভাবে জীবন রীমা থেকে আপনার পারবারের 
পরিচিত পলিসিহোল্ডারদের পরিবারেরই একজন | কেননা, জীবন উপকার হয় এবং কি ভাবে জীবন বামা আপনার ছেলেমেয়েদের 
বীমার এজেন্ট জীবন বীম৷ করার, জীবন বাম৷ প্রকল্প থেকে নানাবিধ লেখাপড়া, কর্মজীবনে প্রস্তুত, বিয়ে ইত্যাদির খরচ মেটাতে 

কর সম্পর্কে রেহাই পাবার এবং সণয়কে বাড়িয়ে তুলতে নানাবিধ অথবা আপনার নিজের অবসর গ্রহণের পর আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে 
সুযোগসুবধের বিষয়ে আভজ্ঞ পরামর্শ দেন। এককথায়, যে কোন সাহাযা করতে পারে । তাছাড়া কি ভাবে আপনার ক্ুমবর্ধমান 
পারবারের মুখ্য ভাবনাচিস্তার বিষয়েই আলোকপাত করেন । দায়িত্ব ও খরচের সঙ্গে তাল রেখে জীবন বাঁমার সুরক্ষার বাবস্থা করা 


এবার যখন আপনার এজেপ্ট, যিনি আপনার্‌ পারবারেরই একজন যেতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা, করবেন । 
বন্ধ, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, তখন তার সঙ্গে আপনি আলোচনা আজই আপনার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
তিনি বাস্তবিকই আপনার প্রয়োজনে আপনারই বন্ধু 
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চলছে । চোদ্দ-পনের বছরের 
মেয়েকে ধর্ষণ করে বিক্ষোভ চাপা 
দেবার জন্য সন্তানরা বিয়ে করছে। 
খানেক পরে মেয়েটিকে 


মাকে মাঝে বেপান্তা হয়ে যাচ্ছে। 

টে তখন দিনে-রাতে 
বোমাবাঁজ, ছিনতাই, 
ছোট ছোট দোকানদের কাছ থেকে 
ভের করে চাদা আদায় চলছে। 


পুরে সন্ত্াস।: রেললাইনের 
ওপর থেকে মন্তানরা সাম্াজা 
ল এপারে । 


ত গেলে প্রতীদিন খুন, 
বাড়ি থেকে রাস্তা থেকে 
পড়া মেয়ে উধাও 
হচ্ছে। লিডার কলকাঠি 
চাপা গলায় নির্দেশ 
শতুর শেষ রাখতে নেই । 
গার্টনার বাদল মাথা 
বরেন হুণশয়ার । বাদল 
শগ্রেম ছেড়ে বামফ্রণ্টের 
আশ্রয় [নিয়েছে । 
কে একদিন পার্টি 
রে খুন করা হল। 
শের চোখকে আর 
রলেন না লিডার । 
বরেন রানাঘাট 
এটাও লিডারের 
কছু লোক নরানাঘাটে 
শান কর আর কিছু 
ওপর পুলিশের কড়া 
* গা ঢাকা দাও । তবে 
বসে থেক না। 
টার নাও, রানাঘাটে 
- করে চলে যাও। 


পার্টি আফসের 
ছে। কিন্তু শ্যামল 
ঝ্মল, অজয়--.কার 
"লশের খাতায় নাম 
না। যে যখন 
দ পায় সেই 
-, আমার ওপর 
কোই নোহ 
হাজার হাজার 
কেউ চায় না 

পুরো টাকা 
আছি 5 রব 

তন্তু পু শেষ করতে গেলে 

হয়। সব 
ঝরতে এগিয়ে 
দেতে হয়েছে 
সন্ত্রাসের শিকার 
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শুনাছিলাম, রানাঘাটের সন্তান 
কাহনী। 
তারপর কী হল ? রানাঘাট 


সমাজবিরোধীদের সূর্গরাজ্য, সোনার 
খান। আর সাধারণ মানুষের 
পক্ষে পৃাঞ্চলের চস্বল। বলতে 
হবে না, মদত সবাই দিয়েছে। 
সর্ধর আভিযোগ, শ্যামল ও বরেনকে 
দুই প্রভাবশালী রাজনোতিক দল 
মদত দিয়েছে । আর পুলিশ ? 
হ্যা, পুলিশের একদল রানাঘাটকে 
মন্তানমুস্ত করার জনা মরীয়া হয়ে 
উঠোঁছল। কিন্তু ভূত ছিল সর্ষের 
মধ্যে, আজও আছে। পুলিশের 
লোক মন্তানদের মেসেজ পাঠিয়ে 
দিত, গা ঢাকা দাও। তবে 
পুলিশের সেই লোকেরাও বেইমানি 
বরদান্ত করত না। মাসে বিশ 
হাজার একজন দিতে রাজ। কিন্তু 
আর একজন তারশ হাজার টাকা 
দিলে কী হবে? চর্ণা নদীর ধারে 


আগের দেই মন্তানের লাশ পড়ে 
থাকবে । 

বরেন, শ্যামল, মলের মত 
অন্তত জনা বাটেক পুলিশের খাতায় 
যারা মন্তান তারা হয় িজেদের 
মধ্যে মারামাঁর করে মারা গে 
নয়তো পুলিশের গুলতে প্রাণ 
দিয়েছে । কিন্তু রানাঘাটে মন্তান- 
দের দাপট কমেনি, মন্তানদের যেন 
মৃত্যু নেই। লোকে বলে রাণা- 
ঘাটের মন্তান হল রন্তবীজের ঝাড়। 

পুলিশের একজন আঁফসার 
কথায় কথায় বললেন, জানেন বরেন 
বলত আমাকে যে মারবে 
সে এখনও জন্মায়ান। কিন্তু 
পুলিশ রিপোর্টে যা আছে 
তাতে দেখা যাচ্ছে বরেনকে মেরেছে 
ওর সাগরেদরা । যাকে বলে ঠাণ্ডা 
মাথায় খুন॥ বিয়ে করে বরেন 
থাকত পায়রাডাঙায়।  সোঁদন 
ওর বউ-এর সাধ। মিষ্টি কিনতে 
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স্টেশনে গিয়েছিল । ওর সাগ- 
রেদরা খুন করল বরেনকে। ঠিক 
সাতাঁদন আগে শ্মল মারা 
গিয়েছে পুলিশের গুলিতে । বরেন 
নাকি শ্যামলের সঙ্গে সমঝোতা 
করতে চেয়োছল, রাজনীতিতে 
নামার ইচ্ছে ছিল। 

রানাঘাট ১৯৮৩ আর ৮৪ 
সালে পুরোপুর মস্তানদের কবলে 
চলে গিয়োছল। যখন তখন 
বোমাবাঁজ চলছে। রিভলভার 
উশচয়ে . বাবসায়ীর গা্দিতে, 
দোকানে, বাড়তে ঢুকে গৃহস্থকে 
মোটা টাক। দিতে বাধ্য করেছে। 
চিঠি দিয়ে শাঁসয়েছে, তোমার 
মেয়েকে পাঠিয়ে দাও, নইলে চুণাঁ 


নদীর ধারে লাশ পড়ে থাকবে। 
বহুলোন  জ্ত বাচাতে বাস তুলে 
্ রানাঘাট থেকে । স্কোর 


আগেই দোকানপাট বন্ধ, 1ার 
ধারে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ । 
দের ফল. কলেজ মাওয়া বঙ্গ 
ন ঝাপ-মার যন্ট্রণ।। 
কখন কার মেয়েকে কোন কৌশলে 
তুলে নিয়ে যাবে কেউ জানে না । 
কার লাশ কখন পড়বে কেউ জানে 
না। 

রানাঘাট একটা বড় মে।কাম। 
গ্রামের লোকের কাছে রানাঘাটই 
হল কলকাতা । ছোট ছোট, 
দোকান আগে মাল কিনতে আসত" 
রানাঘাটে, এখন কম আসে । পাই- 
কারি বিক্রেতারা সাহস পান.ন] 
আসতে । লার থাময়ে তৌলা 
আদায় হয়, বাস-ট্রেন থেকে হাজার 
লোকের মাঝখানে ব্যবসায়ীকে 
পেটান হয়েছে। 

সঝর অভিযোগ : পুলিশের 
বিরুদ্ধে। আবার অনেকেই বলে- 
ছেন, মহকুমা শাসক কান্তাপ্রসাদ 
সিনহা কঠোর হয়েছেন বলেই রানা- 
ঘাটের পুলশ সন্তানদের সঙ্গে 
মাথামাখ বন্ধ করতে বাধা হয়েছে, 
মন্তানরাও আগের মত প্রীতাঁদন 
অবাধে রাজত্ব করতে পারছে না। 
কিন্তু রানাঘাট, মন্তানমুন্ত নয়। 
এটা কি সঞ্ভব £ সপ্ভব হত যাঁদ 
সব রাজনৈতিক দল, সমন্ত বিশিষ্ট 
বান্ত, দোকানি, ব্যবসায়ী শিক্ষক 
ছাত্র সবাই একাবদ্ধভাবে রুখে 
দাড়াতে পারতেন। কিন্তু তা 
হয়ান। অথচ কোন পাড়া নিরাপদ 
নয়। দ্থানীয় এম এল এ এবং 
সিি আই ( এম )-এর প্রভাব- 
শালী নেতা গোর কু সব সময় 
পুলশের শরভলভারধারী দেহরক্ষী 
নিয়ে চলেছেন। গোরবাবুর সঙ্গে 


রানাঘাটের পারস্থাত নিয়ে কথা 
বলতে চেয়েছিলাম । কিন্তু সে 
চেষ্টা ব্র্থ হয়েছে। শুর একটা 
বিবৃত চেয়েছিলাম । লিখিতভাবে 
কিছু বলতে রাঁজ হনান। এমন 
কী ফটো তুলতে অনুমাত দিতেও 
রাজ হনান। 

কংগ্রেসের বনয় চট্োপাধ্যায়, 
'বাশষ্ট ব্যবসায়ী শিবচন্দ্র পাল 
এবং রানাঘাট কোর্টের আইনজীবী 
মিলন সরকার, দিলীপ চ্যাটার্জ 
এবং ধীরেন বসাকের সঙ্গে কথা 
বলেছি। চু 
রানাঘাট বহুদিন থেকে একটা 
পুরনো ব্যবসাকেন্্র। পাওয়ার- 
লুম চলে কয়েক হাজার, তা ছাড়া 
আড়ৎদার ব্যবসা । আগে গ্রামের 
লোক যাঁদ শুনত অমুক রানাঘাট' 
গিয়োছল তাহলে তাকে দেখবার 
জনয ভিড় জমে যেত। হ্যাগো 
অমুকের পো নাকি রানাঘাট 
গিয়েছিল? সাত্য নাকি গো! 
কাঁদন ছেলো, কেমন তারা ছেইলে 
গো! 

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ 
বন্দোপাধ্যায় তার উপন্যাসে 
রানাঘাটের অনেক ছবি এ'কেছেন। 
রানাঘাটের কথা মনে হলেই 
বিভূতিভূষণের সেই আদর্শ হিন্দু 
হোটেল-এর ছবিটা ভেসে ওঠে। 
স্টেশনের সামনে যাত্রীদের 
হোটেলের লোকদের টানাটানি-..। 

আজকের রানাঘাট বিভুতি- 
ভূষণের সেই রানাথাটের ছবি 
তছনছ করে দিয়েছে । রানাঘাটের 
মানুষ ভীত, সন্তস্ত। সি পি 
আই (এম), কংগ্রেস, আর এস 
পি, সি পি আই সব দল অনেকের 
হিসাবে শান্তশালী। কিন্তু কোন 
দল আজ সমাজাঁবরোধী কাধ- 
কলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয় 
কিংবা সমাজবিরোধীদের সুস্থ 
জীবনযাতার পথে টেনে আনতে 
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আগ্হী নয়। 
সমাজীবরোধাঁদের 
হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। প্রাত- 
বন্দীকে খতম করতে মন্তানদের 


বরং যে দল পারছে 
দাবার ঘুশট 


উসকে 'দিচ্ছে। [নিজেদের হাত 
নোংরা করতে চায় না। 

রানাঘাটে অন্তপ্বন্থ শুধু কংগ্রে 
সের মধ্যে নয়, সি পি আই (এম)- 
এর মধ্যেও যথেষ্ট। প্রত্যেকটি 
লোকাল কামাটতে গোলমাল । 
এক নেতার ভয়ে- আর এক নেতা 
রানাঘাট ছেড়ে কৃ্নগরে ঠাই 
নিয়েছেন। রানাঘাটের লোক 
জানে. রানাঘাট পুরসভায় কী 
চলছে, রানাঘাট কলেজে সমাজ- 
বিরোধীদের দৌরাত্মম বেড়েছে 
কোন নেতার মদতে ? 

তবু রানাঘাটের লোক মুখ 
খুলতে পারে না। মুখে কুলুপ 
আটা। সমাজাবরোধীদের এত 
দৌরাত্ম্য তবু কোন প্রাতবাদ নেই, 
কোথাও কোন দেওয়াল লেখা 
চোখে পড়োনি। সার। শহর কর্ম- 
চণ্চল। কিন্তু তারই মধো আছে 
ধিক্কার । ধিক্কার সমার্জবিরোধীদের 
বিরুদ্ধে যত না তার চেয়ে বৌশ 
নেতা, সমাজসেবী আর জন- 
প্রাতানাধদের 'বিরুদ্ধে। সাধারণ 
মানুষ আর বিশ্বাস করে না যে, 
শুধু কংগ্রেসীরা সমাজবিরোধী- 
দের পৃষ্ঠপোষক । ক্ষমতাসীন দল, 
পুলিশ, প্রশাসন কি তাহলে ঠু'টো 
জগন্নাথ ? 

রানাঘাট কোর্টে গিয়ে দেখলাম 
দেয়ালে লেখা পোস্টার-মাহলারা 
এগিয়ে এসেছেন। দেওয়ালে 
পোস্টার ঃ 'বেকারদের কর্ম- 
সং্থানের ব্যবচ্থা করতে হবে, বধূ 
হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর শান্ত চাই, 
পণপ্রথা রোধ করতে হবে, নিতা- 
প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমাতে 
হবে, নারী শুধু ভোগ্য পণ্য নয়, 
সমাজেরও অঙ্গ । _নিখিল বঙ্গ 


বিনয় চট্টোপাধ্যায় 


মহলা সংঘ ।” 

রানাঘাটে ৯৯৮৯ থেকে সমস্ত 
রকম অপরাধ বেড়ে গিয়েছে 
বহু অপরাধের কোন রেকর্ড পলশ 
খাঁতয়ানে নেই । যেসব নিখোঁজ, 
বাণ্তর হদিশ মেলেনি বা পলশের 
গুলিতে কিংবা লক আপ-এ মারা 
গিয়েছে তাদের খুনের খাঁতয়ানে 
নাম নেই। তা সত্বেও অপরাধের 
ক্ষেত্রে রানাঘাট সর্বকালীন রেকর্ড 
করেছে_চার বছরে মোট অপরাধ 
তিন হাজার, একশো তেষা্। 
এর ভেতর খুন ১১৮, ডাকাতি 
৩০, রাহাজানি ৫৮, দাক্গাহাঙ্গামা 
৩৮২, চার ১৫৫৭ এবং অন্যান্য 
অপরাধ ৭২৫। 

জেলার পুলশ সুপার দীপক 
কুমার সিংহ রানাঘাটে আঁবলম্বে 
আর একাঁটি থানা এবং আড় 
ঘাটা ও গাংনাপুরে দুটি পুশ 
ফাড়র জন্য সুপারিশ করেছেন। 
তাছাড়া পুলিশের সংখ্যা বাড়ানর 

এ উঠ 


|. 


জনাও তানি একা প্রস্তাব রাজ্য 
পুলিশের সদর দফতরে পাঠিয়ে- 
ছেন। পুলিশ সুপার সমাজ- 
বিরোধীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় 
পুলিশকে আরও কঠোর হতে 
বলেছেন। 


বিশিষ্ট বাবসায়ী ও সমাজসেবী 
শিবচন্দ্র পাল রানাঘাটের পারাস্থিতি 
নিয়ে আলোচনা করতে করতে 
বললেন, 'আজকাল খবরের কাগজ 
খুললেই দেখতে পাই খুন আর খুন, 
যেন সন্ত্রাসের রাজত্ব । কোন অগ্ল- 
কেই আজ নিরুপদ্রব বলা যায় না। 
সবাই দিশাহারা, কী প্রশাসন, কী 
রাজনোতিক নেতৃবৃন্দ, কী সমাজ- 
সেবার সঙ্গে জাঁড়ত ব্যান্ত--সকলের 
কাছে বড় হয়ে দেখা "দিয়েছে 
সমাজবিরোধী কার্কলাপ। যা 
সুস্থ সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে 
তুলেছে। বর্তমানে মহকুমা শাসকের 
কর্মদক্ষতায় রানাঘাটে কিছুটা শান্তি- 


শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।: মহকুমা 
শাসক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। 
“তবে আজকের একশ্রেণীর 
সুঝকর [বিপথগামী হওয়ার মূলে 
রয়েছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা। 
অর্থনৈতিক সমস॥ার দ্বুত সমাধান 
না হলে এই অবস্থা চলতেই থাকবে । 
তবে আমরা স্থানীয় নাগারক এবং 
ব্যবসায়ী মহল শান্ত-শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার চেষ্টা করে চলোছ।' 
কংগ্রেস নেতা বিনয় চট্েপাধ্যায় 
খোলাখুলিভাবেই বলেছেন, 'রানা- 
ঘাটের সাধারণ মানুষের কোন 
নিরাপত্তা নেই। অবাধে ছিনতাই 
চলছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন 
ঘটনা ঘটতে পারে । এর প্রাতকার 
কী? নাগারক কাঁমাট বা সর্বদলীয় 
কমিটি গড়ার কোন চেষ্টাই হয়নি। 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা 
রক্ষার ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠীর 
একটা ভূমিকা নেওয়া-উচিত ছিল। 
কিন্তু তারা কোন তৎপরতা দেখাচ্ছেন 
না। [বাভন্ স্তরের মানুষ থিশেষ করে 
রানাঘাটের বাবসায়ীরা নানা ভাবে 
সমার্জাবরোধীদের হাতে নিগৃহীত 
হচ্ছেন। আইন-শৃঙ্খলা পারশ্থিতির 
যেভাবে অবনতি ঘটছে তা 
উদ্বেগজনক 
আইনজীবী ধীরেন বসাক, 
মিলন সরকার, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় 
মোটামুটি একই কথা বলেছেন, 
দায়ী করেছেন পুলশকে । “সা, 
জুয়া মদ ছেয়ে গয়েছে। [দনের 
বেলায় বাড়তে চড়াও হয়ে মারধর 
করে টাকা পয়সা 'দিতে বাধা করছে। 
কারুর কোন নিরাপত্তা নেই।” 
নিরাপত্তা নেই গোটা'রানাঘাটে 
স্থানীয় এম এল এ এবং [স পি 
আই (এম )-এর প্রভাবশালী নেতা 
গৌর কুত্ুর পাড়াতেই কি 
|নরাপত্তা আছে? গোরবাধুর মত 
রাজনোতক দলের নেতা ঝাবসায়ী, 
'বাশষ্ট ব্যাস্ত নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া 
চলাফেরা করতে ভরসা পান না। 
মাঝে মাঝে রাইটাস বিল্ডিংস 
থেকে মুখামন্ত্রী জ্যোত বসু 
পুলিশকে নির্দেশ দেন, কঠোর হাতে 
সমাজাবরোধীদের দমন করুন। 
আগে রানাঘাটের মানুষ এসব 
নির্দেশের খবর শুনলে বুকে বল 
পেতেন। এখন আর না আচালে 
বিশ্বাস করেন না। রানাঘাটে 
পৃর্ণিমাতেও যেন অন্ধকার মনে 
হয়। কেজানে কবে রাত ভোর 
হবে! 


বিশেষ প্রতিনিধি 


- ফটোঃ সংগৃহীত 
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শ্রদ্ধাঞ্জলি 


সুভোঠাকুর চলে গেলেন 


কদল মহুমদারের পর, এই 
শহর কলকাতার শেষ রঙিন মানুষটি 
১৬ জুলাই ভোরে ॥ 
যার বয়স হয়োছিল ৭৩ 


হশল্পী, কবি, সাহিত্যিক, 
কলমসমালোচক ও শিল্প 
সুভইাকুরের পোশাকী 
জন্রনাঘ ঠাকুর । জন্ম 

১৯১২ সালে। 
লাখ কু । রবীন্দ্র- 


জোড়াসাকোর 
গরুগস্তীর পারবেশেই 
পড়াশোনার মাতগাঁত 
কম ছিল। 
ইস্ছল, ওররয়েপ্টাল 
৩. ছটিশ 5 ছল, রাণী 
শনি পড়াশোনা 
পরে ভি হন 
হই কলেজে । তার 
হই লে হন যাদও 
নন প্কই করে আসেন। 
হিরা পল্ভন হয় সেই 


জে হন সেই ছেলেবেল। 
থেতেই 
বর 


হজ কই দ্জরী' ১২ 
সক ফসল আর্ট 


(হন ফু হর-এল পততিকা নয় )। 
দেই স্নহতর ককিজর বই 
শঙ্রেষ্ট » পদ ও পিকো' 
পু শেন উনকরা 'জলাতচরা 


«একটি উপন্যাস লেখেন, নাম 
'নীলরন্ত লাল হয়ে গেল।” 
একসময় ছবি এ*কোছলেন 
অনেক। আর্ট কলেজে ঈশ্বরীপ্রসাদ 
এবং চারুবাবুর কাছেই তার হাতে 
খাঁড়। বিলেত থেকে 'ফরে সম্প্ণ 
" ভিন্ন রীতিতে আকতে শুরু করেন। 
এরপর [ডিজাইন সেপ্টারের িরে্র 
ছিলেন কিছুদিন । ভারত সরকারের 
হয়ে ১৯৫৪ সালে ভারতীয় শিল্প- 
সম্ভার নিয়ে ইউরোপে যান প্রদর্শনী 
করতে। 
তবে শিপ্প সংগ্রাহক হিসেবে 
ঠার নাম সারা পৃঁথবীব্যাপী ৷ আর্ট 
ডিজ্জার হিসাবে, প্রাথবীর শিস্প 
সমঝদারদের তান একজন। 
তার সংগ্রহের তালিকায়-__দোয়াত, 
পাইপ, কলম, ছাইদান, ক্রিস্টাল 
বা কাচের [জানসপত, পোশাক" 
পাঁরচ্ছদ । [বিশেষ করে শাল এবং 
শ্রাড়ি। বাংলার বালুচরীকে 
[তিনিই বিদেশের বাজারে প্রাসীদ্ধি 
লাভ করিয়েছিলেন। বালু5রী 
ছাড়াও 'ডোকরা'কেও তিনি জন- 
প্রিয় করেছিলেন। আর ছিল 
বিভিন্ন লোকশিস্পের সংগ্রহশালা । 


- ছিল কালীঘাটের পট, ডানিয়েল 


ছাব, গরানহাটার ছাপাই শিপ্প, 
সমকালীনদেরও কিছু চিক । 
সব মালয়ে তাকে ঘিরেই ছল তার 


চলমান সংগ্রহশালা । 
এতাকছু . কর্মকাণ্ডের মধোও 


তিন ছিলেন ভীষণ বোহোঁময়ান, 
অন্ডুতরকম রোমাণ্টিক। সাদা- 
দাঁড়, মেরুন জোববা আর গেরুয়া 
পাঞ্জাবিতে রবীন্দ্রনাথ মনে হলেও 
মানসিকতায় সম্পূর্ণ রবীন্দরবিরোধী 
ছিলেন। তানি ছিলেন ঠাকুরবাঁড়র 
'কালাপাহাড়' । 

আর মনটা ছিল সহজ সরল 
শিশুর মত। আস্তারকতায় কখনও, 
বা পিতার মত। 

বর্তমানে আপনজন বলতে তিন 
ছেলেমেয়ে_-সিদ্ধার্থ, সুন্দরম, চিত্র- 
লেখা আর অসংখ্য বন্ধৃবান্ধব। 

একদা সুভোঠাকুর লিখোছলেন_ 

“টেনিসের বল যেন আছড়ে চাল, 
আমরা যাহাকে হায় বরাত বাল 
তাহারই র্যাকেটখানা 
বারে বারে দেয় হানা 


মাটিতে আছড়ে মারে কানটী মাল।” 


শিপ্রা আদিত্য 


স্বাস্থ্য 


আকুপ্রেসার স্যাগ্ডাল 


শরীরকে রোগমুন্ত এবং সুস্থ 
রাখার একটি সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি 
হল আকুপ্রেসার থেরাপি । তিন 
হাজার বছর . আগে ভারতের 


মাটিতেই এই চিকিৎসা পদ্ধীতর 
জন্ম হয়েছিল। আর আজ, বিশ্বের 


সমস্ত উন্নত দেশেই এটি জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে। এই চিকিৎসা 
পদ্ধাতর পুনরুথান ঘটানর সমন্ত 
কৃতিত্ইই চীন এবং ভারতের । 


870০ বি589.95 


819/7 
1/9গার। 13০7০ 
8৩।৪1 


9ি৩5316 
10195 
6515 
058795 
5. 1759165. 


০৮০ (০৪০ & ৮ 01805 


০ 
8150৫০1 
101951095 


18€8818)6 


শরারে বৈদুযাতক তরঙ্গ প্রবাহ 
অব্যাহত রাখে। ফলে শরীরে 
কোন বাথা-বেদনা বা উপসর্গ দেখা 


দেয় না। 
আকুপ্রেসার থেরাপ সব থেকে 


ভাল ফল দেয় যখন তা পায়ের 
পাতায় প্রয়োগ করা হয়। কারণ, 
পায়ের পাতায় রয়েছে আটন্রিশটি 
স্লামুমুখ_যার সঙ্গে দেহের গুরুত্বপূর্ণ 
অংশগুঠলর সংযোগ রয়েছে । 

এই আকুপ্রেসার থেরাপির 
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মানব শরীর পাচটি মৌল 
উপাদানে গঠিত। বায়ো ইলেক্টরি- 
সিটি-একটি বৈদুয়তিক তরঙ্গ 
হাতের তালু ও পায়ের পাতা দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে মানব শরীরের এই 
পাচটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
কিনতু যখন এই তরঙ্গ শরীরের 
কোন বিশেষ অংশে গিয়ে পৌছয় 
না, তখনই শূরু হয় যন্ত্রণা এবং 
দেখা দেয় নানারকম উপসর্গ । 
আকুপ্রেসার থেরাপি এই রোগে 
এনে দেয় নিরাময়। বিশেষ 
কয়েকটি স্রাযুমুখের ওপর চাপ 
সাষ্ট করে এই থেরাঁপ সারা 


ওপরই ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয়েছে 
আকুপ্রেসার স্যাগ্ডল। এটি পায়ে 
দিয়ে যখনই হাটবেন তখনই এ 
দারুণ কাজ দেবে। পায়ের মাপ 
অনুযায়ী তৈরি এই স্যাণ্ডাল পায়ের 
পাতায় স্লাযুমুখগুলোকে ম্যাসাজ 
করার কাজ করবে। দিনে দুবার, 
সকালে এবং বিকেলে মাত্র ৭৮ 
মিনিট এই স্যাগ্ডাল পরে চলাফেরা 
করলেই কাজ হবে। আকৃপ্রেসার 
স্াগ্ডাল ক্গায়ুকে রাখবে সুস্থ, 
সবরকম পাঁরশ্রম ও উত্তেজনা থেকে 
দেহকে মুস্ত রাখবে। রন্ত সঞ্চালন 
ও হজম শান্তকেও বাঁড়য়ে তুলবে। 


উদয়শংকর স্কুল অব ড্যা্স আত . 
মিউজিক-এর অনুষ্ঠান 


শিবপুরের 'উদয়শংকর স্কুল অব ড্যাক্স আও 
মউাজিক'এর বয়স এখন -সাতাশ। প্রতিষ্ঠাতা 
অচ্যুতনারায়ণ ছিলেন উদয়শংকরের শিষ্য । উদয়- 
শংকরের এীতিহাবাহী নৃতাধারা এখনও যারা বয়ে 
নিয়ে চলেছেন অছযৃতনারায়ণ তাদের অন্যতম ॥ 

উদয়শংকরের নৃতাধারা সম্পর্কে একদা কিছু 
অশীবজ্ঞজন প্রচার করেছিলেন তার স্টাইল নাকি 
নেহাতই অশান্্ীয়, ভারতীয় ক্লাসক্যাল নৃত্যধারার 
সঙ্গে যোগস্রখী7। এ কথা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ 
ঠার সারা বিশ্বে জনাপ্রয়তা, এবং আজও উদয়শংকর 
নৃত/রাতির উত্তরসূরীর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 
আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। 

নৃতাশল্পী অগ্যুতনারায়ণ 'দীর্ঘাদন উদয়শংকর 
টসখে ছিলেন। ঠার শ্রতিষ্ঠানটও ভারতের 
বাঁভল্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের মাধমে আজ 
সুপারচিত। 

'উদয়শংকর স্কুল অব ড্যান্স আও মিউজিক" 
গত ৯৯ আগস্ট '৮৩-তে শিবপুর ননীভূষণ সিংহ 
মেমোরয়াল হল-এ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করোছল। অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ 
করোছিলেন ১৯০ জন শিপ্পী। সবাই এই 
প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ॥ 

প্রথম অনুষ্ঠান ছোটদের 'প্রণাম'। তারপর দুটি 
রবীন্সঙ্গীতের সঙ্গে (হারে রে রে রে রে, আমায় 
ছেড়েদেরে,দে রে; এবং বিপদে মোরে রক্ষ। 
করো" ) বৃন্দন্ত্য। 


'প্রকতি' অনুষ্ঠানটি ছিল ছয় ঝতুকে ঘিরে। 
সুগ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল একগুচ্ছ। এই সমবেত 
নৃত্যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখালেন যে তিনজন, ঠারা 
হলেন শর্িলা আধকারাঁ, সুমনা মুখার্জ এবং পল্লবী 
ব্যানার্জ। শাঁমলার সদা হাস্যময় মুখভাঙ্গঘা প্রাত 
নৃতেই তার নিজপ্বতাকে প্রাতীষ্ঠত করেছে। 
তেমনই সুমনা মুখার্জি দূর ভাঁবষ/তে নৃতাকলায় 
বিরল প্রতিভাদের একজন হতে পারেন সাধনা বজায় 
থাকলে । অচ্যুতনারায়ণ রচিত 'অস্পৃশ৷' নৃতানাটেঃ 


ময় কমকার 


কাল মৃগয়া" নৃতানাটে। অন্ধ ঝধি ও ঝাঁধকুমার / ফটে। ঃ 


হ্ড 
নু 


সুমনার হরিজন কন্যার ভূমিকা মনে রাখার মত। 
অছাতনারায়ণের এই নৃতানাটাট নৃতোর ক্ষেতে 
অবশ্যই উদয়শংকর ঘরানাকে বজায় রেখেছে কিন্তু 
নাটকের বিষয়বস্তু, কম্পোজিশন এবং সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে পার্থকা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের চালিকাকে 
মনে পড়ায়। রাজদেউলে পুজোর আয়োজন। 
পুজোর ফুলের সন্ধানে চলেছে সার দল। এমন 
সময় সখী দলের সামনে পড়ে এক হাঁরজন কন্যা । 


ত্রয়ী সাউথ, প্রযোজিত 
কমললত! 


শম্লতালি গায়ে গাছের পাতা বাতাস করে 
মাটির শীতল ছায়ে। পল্লীকবি জসীমউীদ্দিনের এই 
কপ্পলোকের পটভূমিতেই রচিত “সোজন বাঁদয়র 
ঘাট'। এ কাব্যের দুই প্রধান চারত্র_মুসলমানের 
ছেলে সোঙ্জন আর হিন্দুর মেয়ে কমললতা। 
আভিন্হদয় দুটি সজীব প্রাণ । জাতপাতের সক্কীর্ণতা 
উপেক্ষা করে ভালবাসে একে জনঃকে । রূঢ় বাস্তব 
দুজনের মধ্যে ববধান সৃষ্টি করলেও প্রেমের যৃপ- 
কাষ্ঠে আত্মবালর মধ্যে দিয়ে এরা মিলনের দাঁপকে 
শাশ্বত করে তোলে। প্রেম অমরত্ব লাভ করে। 

এ রচনা একাঁদকে প্রেমের, অপরদিকে সাল্প্র 
দায়ক সম্প্রীতর। নাট্য সন্তাবনা এতে রয়েছে 
প্র্ুর পারমাণে । নাটকীয় দ্বন্দ ও বৈচিত্য সৃষ্টির 
সহায়ক আরও কিছু চার রয়েছে এতে । কিছু চার 
সংযোজতও হয়েছে এই গ্রকষ্পে। তপন 


গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটার্‌পে ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় 
'িয়ী সাউথ' নিবোঁদত এবং গত ১ আগস্ট রবীন্দর- 
সদনে উপস্থাপিত এই নৃতানাটের সূচনা দৃশ্যটি 
খুবই শিল্পরুচিসম্মত॥।  'জবাকুসুমসক্কাশং' সন্ত 
হিন্দুরা যে সূর্যকে প্রণৃতি জানান, মুসলমানরাও সেই 
সৃ্ধোদয়েই আজান পাঠ করেন। সোজন-কমলের 
ছোটবেলার মেলামেশার দৃশ|টিও সহজ, জ্রন্দর ও 
স্থাভাবক। গ্রামীণ জীবনের কয়েকটি দৃশ্যও 
সুপারকল্পিত। গৃহত্যাগের দৃশ্যে জনৈকা বৃদ্ধার 
আঁভবান্তিটি যথাথই শৈস্পিক। 


বিপান্ত ঘটিয়েছে এই প্রযোজনার সঙ্গীত, 
সংলাপ ও নৃত্/। মূল কাহনী পাচের দশকেরই, 


তবে পূর্ব বাংলার চিত্রপটে অঙ্কিত । কাবে তাই . 


ওপার বাংলার সহজবোধ্য প্রচালিত ভাষাই ব্যবহৃত ॥ 
সে ক্ষেত্রে নৃতঃনাটোর গীঁতে ব্যবহৃত ভাষা মোটেই 
খাপ খায়নি। বাংলার চরস্তন লোকসঙ্গীতের প্রাণ- 
মাতান সুর প্রয়োগ করার এমন সুযোগকে কাজে না 
লাগিয়ে এতে ষে সুর ও যন্তানুষঙ্গ প্রয়োগ করা 


দৃণায় সথীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাকে পথ 
ছাড়তে বলে। অপমানিতা হারজন কন॥া ঈশ্বরকে 
জানায় তার আকুতি । ফুল তোলার পর সারা 
রাজদেউলে ফিরে যাবার সময় ঘটে এক অঘটন । 
প্রধান সহচরীর পায়ে কাটা ফুটল। তখন যন্ত্রণা 
কাতর সখীর পা থেকে কাটা বার করে হরিজন 
কন্যা তাকে সুস্থ করে। যাঁদও কীটা বার করার 
আগে অন সহচরীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু 
পরে তারা তাকে কাছে টেনে নেয়। এই আস্ত- 
রিকতায় হরিজন কন্যা কি ভেবোছিল যে তার 
অক্পৃশ্যতা কলগ্ক মোচন হয়ে গেছে? তাই কি 
সে চলোছল পুজোর অর্থ [নিয়ে রাজদেউলে ? কিনতু 
হারজন কন্যা পারিচয়ের জনে/ সেখানে সে 
অপমানিতা হয় রাজ পুরোহিতের দ্বারা। রাজ 
পুরোহিতের আঘাতে ভূলুষ্ঠতা হল হরিজন কনযা। 
ছত্রাকার হল তার অর্থ-থালি। 'কস্তু এবার 
হরিজন কনার সহচরীর সঙ্গে ছুটে আসে রাজ- 
দেউলের সহচরীরাও। প্রতিবাদ জানায় তারা রাজ 
পুরোহিতের কাছে। এমন সময় আবির্ভাব হল 
এক সম্গযষীর। তিনি শোনালেন সামেযর বাণী। 

এই সম্গযাসীর ভূমিকায় অচযতনারায়ণ অনন)। 

অছঠতনারায়ণের আর একা নৃতাভিনয়ের কথ 
অবশাই উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের “কাল 
মৃগয়া'য় 'অন্ধ ঝাব' চারতরে। এই ঠাঁরত্রটির নৃত]া- 
ভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয় সাঁতাই বুঝ 
রামায়ণের অন্ধ মুন এসে দঁড়ালেন। 

কাল মৃগয়াই ছিল অনুষ্ঠানের শেষ নৃতানাটা॥ 
প্রদীপ দে-র দশরথের ভূমিকায় নৃতযভিনয় অপূ্ব। 
খাঁষপুর এবং লীলার ভূমিকায় যথাক্রমে সুদীপ, 
ঝ্াানার্জ এবং আর্পতা পালের নৃত্যাভিনয় মনে. 


রাখার মত। 
অস্পৃশ্য নৃতানাটো। প্রধান চার ছাড়া আর ধারা 


সুন্দর নৃত্যাভিনয় দেখালেন ঠারা হলেন মঞ্জ; মাক, 
রাঁণা মিশ্র, ফালনি মুখার্জি, শিবানী ব্যানার্জি প্রমুখ । 
আবহসঙ্গীত পারচালনায় ছিলেন আঁমতাভনারায়ণ 
ও আরন্দমনারায়ণ। ্ 

আরন্দমনারায়ণের একি একক অনুষ্ঠান 
'তালবাদ।' অপৃ্। একসঙ্গে আটটি তবলা এবং 
মুখ, হাতের [বিভিন্ন সুরেলা শব্দের সমাহার অনুষ্ঠান- 
টিতে বৈচিত্। এনোছল। [2 


নিজস্ব প্রতিনিধি 


হয়েছে তাতে যথাযোগ্য পারমওল গড়ে, ওঠোঁন। 
সঙ্গীত ও সংলাপের রেকার্ডং আরও বন্ধ নিয়ে করা 
উচিত ছিল। গ্রামীণ পারবেশ, স্তী-আচার, ঘর 
গেরচ্ছালীর মধ্যে যে সহজ শোভন সাংস্কীতক উপ- 
করণ রয়েছে তার নান্দানক বাবহারের যথেষ্ট সুযোগ 
ছিল। কিন্তু নাচে বা গানে লক্ষণীয়ভাবে তেমন 
কোন চিহ্ন পাওয়া যায়ান। সমবেত সঙ্গীত ও 
নৃতশিল্পীের মধো আরও বোঝাপড়া দরকার। 
মহরমের মাঠে লাঠি খেলার নৃতাপবে আবহ- 


সঙ্গীতের সঙ্গে তাল বজায় রাখলে ভাল হত। 
নায়েকও (বেদের ) সর্দার চারত্রের রূপায়ণে ইচ্ছা- 
পূরণের প্রাবল! লক্ষ্য করা গেছে । সোজন চাঁরতে 
কোশিক চত্তবতাঁ সার্থক হলেও কমলের চাঁরতে 
আরও বালকাসুলভ সারল্য অথচ শৈল্পিক সংযম- 
বোধ আকাক্কিত ছিল। সমাপ্তি দৃশাটি যাত্রানুসারী। 


- এমন স্ভাবনাময় সংস্কীতর এ হাল কেনঃ [7] 


বিশেষ প্রতিনিধি 
পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ৭২ 


মুক্তমঞ্চ নাট্য-সংঘ 
নিবেদিত নাট্যোৎসব 


নক্ষফকে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে 
এবং এ রাজের নাট্য আন্দোলনকে 'গণমুখী করতে, 
গণ পৌঁছে দেবার জন্য পাশ্চমবঙ্গের দশটি 
গ্রুপ হিয়েটার মুস্তম নাট্য সংঘ তোর করেছেন। 
দল হল মাঙ্গীলক, ক্লাস থিয়েটার, নট- 
এ?পক, সংলাপ (কলকাতা ), নন্দক, প্রাতি- 
কান্ট, কালপুরুষ নাট্য সংস্থা এবং দ্ান্দিক। 
শত ২$ জুলাই প্রেস ক্লাবে এক স[ংরাদিক 
সাক্জলে দুক্বমণ্টের তরফে সমীর বিশ্বাস জানান, 
“ঝিল ওল ফর্জে এখন নাটক করা হবে। যাঁদও 
ক্র দেওয়ালটাও এখন রক্ষা করছি, 
গদে। তবে এর থেকেও মুন্ত হয়ে 
পদ চাঁরাদিক খোলা মণ্টে নাটক করার চেষ্টাও 
চবব।' 
| ক্ু্ত নাট্য সংঘের জেলাভান্তক নাট্য 
উধদকের শুরু হল হাওড়া জেলায় গত ৩৯ জুলাই, 
চে গস্ট পর্যন্ত । উৎসব শুরু হয় হাওড়া 
হে; বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে 
হইৎসবের উদ্বোধন করেন হাওড়া কপ্পো- 
নও ছেয়র আলোকদূত দাস। . উদ্বোধনী 
ল প্রধন আতাঁথ ছিলেন হাওড়ার স্বনামধন্য 
ক র্মোহন মজুমদার । উপাশ্থিত ছিলেন 
স্বলাচক প্রবোধবন্ধু আঁধকারী, অধ্যাপক 
প্রমুখ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সায়ক 
ওয়ালা মানুষ" নাটকাঁটি পাঁরবেশন 
স্পূর্ণ ভিন্ন পারবেশে কলকাতার চারদিক 
হুক্ষর নউকগুলি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল 
হুপ থিয়েটারগুল এতাঁদন কেন এই 
্রয্া্ষে রুল হননি! দর্শকের সঙ্গে আভনেতার 
এজন হন্রঙ্গ সান্নিধ্যে নাটক সহজেই হৃদয়ে সাড়া 
ভা্গাম 


লন 


রই লয়, মুস্তমণ্জ নাট্য সংঘের তরফে 
সর্প হব্লশ দাস জানান, 'সম্পৃর্ণ পেশাদার 
বন্ড লহ ভামরা কাজ করছি। শুধু নাটক 
কর ইল কা জায়গায় মুস্তমণ্ণ স্থাপন, নাট) 
য--এসবও আমাদের লক্ষ্য। 
জন্ত তরব বিভিন্ন অভিনয়ের মাধ্যমে যে 
ভৎ অঙ্ক দাহ করতে পারব, তা নাট্কমাঁদের 
দেব। কারণ, অর্থ ছাড়া দল 
তবে এর. মানে এই নয় যে, 
অব ব্রুশ -ছকেই:রের আদর্শ থেকে সরে আসাছ । 
ভাক ক্যয্রুতরক কাজ যাতে আরও বৌশ করে 
কর্‌ পর হই জনে) এই প্রচেষ্টা ॥ 00 


সুখেন দাসের 
মিলন আসরে 


ই সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের চন্বরে 
ক্রু জগতের নামীদামী তারকা 
ছকে হুল শ্কল সকলের ভিড় | বাইরে টিপ- 
টিপ কুষ্ঠ: ভরে উদয়রাজের উদাত্ত কণ্ঠে গান 
হক জু রও হনে নেই।+ খাওয়া-দাও 
রা বাসি ভুলের সমরোহ, বাইরে থেকে দেখে মনে 
হয় বকর হুল টকস্তু আসলে. এক আঁভনব 
চিল হুল উলাঙ্কা সুখেন দাস ও তার বন্ধ 
উপলক্ষ ঃ সুখেন দাসের 


সুপ 


পণ্ডাশ বছরে পদার্পণ! আমন্ত্রপপত্র হাতে নিয়ে 
অনেকেই অবাক, 'এই তো সোঁদমের মাস্টার সুখেন ! 
“দাসাঁপুত 'লালুভুলু-র মাস্টার সুখেনের পণ্ঠাশ 
বছর হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি ৮ 

সদাহাসাময় প্রাণবন্ত সুখেন দাস আতাথ 
আপ্যায়নে ব্যস্ত । ই মিলন আসরে কে না 
এসেছেন! এসেছেন সৌমিত্র চটোপাধ্যায়, 
দীপক্কর দে, সুমিত মুখার্জ, মাধব মুখার্জ, স্বরূপ 
দন্ত, নির্জলকুমার,' কালী ব্যানার্জ, তাপস পাল, 
প্রসেনজিৎ, শকুস্তলা বড়ুয়া, দেবশ্রী রায়, সঙ্গীত- 
শিল্পী বনণ্রী সেনগুপ্ত, পিন্টু ভট্টাচার্য, সুরকার 
অজয় দাস, খেলোয়াড় সুব্রত ভটরাচার্য ও [বাঁভন্ন 
চলাচ্চিত্র সাংবাদিক এবং বাশষট ব্যাস্তবর্গ ॥ 

বহুবাজারের প্রখ্যাত শ্রীনাথ দাসের বংশধর 
সুখেনের মাথার উপর দিয়ে সাংসারিক জীবনের নানা 
বিপর্যয়, অর্থনোতিক সঙ্কটের ঝড় বয়ে গেছে। 
সুখেন জীবনের পণ্টাশ বছরে পা দিয়ে বললেন, 
“জানেন, কতাঁদন গেছে স্ত্রী-পু্ নিয়ে অনাহারে 
কাটিয়েছি! কিন্তু আজ বাংলা চলাচ্চত্র যে কজন 
পরিচালকদের জন্য কিছু পয়সার মুখ দর্শন করতে 
পেরেছে, তাদের মধ্যে সুখেন দাস অন্যতম । 

তাই সৌঁদনের সেই বর্ণাঢ্য মিলন আসরে 
উপাস্থত সকলে এবং বহু অনুপাস্থিতরাও শুভেচ্ছা- 
পত্রের মাধমে সুখেন দাসের দার্ঘজীবন ও ঠার 
কম্র্জাবনের আরও সাফল্য কামনা করেন ॥। [7] 

সঞ্জয় সিংহ 


থিয়েটার সেপ্টারের 
“ভাসান” 


দেখতে দেখতে 'থয়েটার সেপ্টার' তিরশটা 
বছর পেছনে ফেলে এল ॥ একটা নাট্য গোষ্ঠীর 
কাছে এ যেমন গবের, তেমনই নাটাপ্রয় দর্শকদের 
কাছেও এ কম আনন্দের কথা নয়। ঠাদের এই 
[িরশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে থিয়েটার সেণ্টার নিশ্চয়ই 
কলকাতার নাট্যামোদীদের কাছ থেকে পাবেন অকুষ্ঠ 
আভনন্দন। 

থিয়েটার সেপ্টারের তিরিশ বছর পৃর্তি উৎসবের 
শুভ সৃচনা হল ১৪ আগস্ট ॥ সোঁদন রবীন্দ্র সদনে 
নামী একটি সিগারেট কোম্পানির সহযোগিতায় 
থিয়েটার সেপ্টার নিবেদন করলেন তাদের সাম্প্র- 
তিকতম নাটক 'ভাসান'। তাঁরশ বছরে একটা 
নাটাগোষ্ঠী যে নাট্য ভাবনায়, উপস্থাপনায় এবং 
উপলন্ধির কত গভীরে পৌছে যেতে পারে তার 
প্রমাণ থিয়েটার সেন্টারের এই সাম্প্রাতকতম 
নাটকটি । উত্তরবঙ্গের লোকনাংটার আঙ্গকে 
রর " নাটকের কাঠামো গড়ে উঠেছে। কিন্তু 
নাটকটি আবর্তিত হয়েছে একেবারেই হাল আমলের 
ধূর্ লোলুপ রাজনীতিকে ঘিরে । 

মালদহ শহরের কাছাকাছি কোন গ্রাম এ 
নাটকের পটভূমিকা। এ অঞ্চলেরই একটি গানের 
দলকে নিয়েই এই নাটক। এই দলের গন্ভীরা 
গান সরকারে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৌতক 
নেতাদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কারণ, 
গম্ভীরা গানে শিববন্দনার আড়ালে সমসামায়ক 
রাজনোতক ঘটনাবলীকেই তুলে ধরতে চায় এই 
দল। ফলে, সংঘাত বাধে গানের দলের সঙ্গে 


গ্রামের রাজনৈতিক পাণ্ডাদের। এই দলের কোন 
শিল্পী বিকিয়েও যায় রাজনৈতিক চাপের মুখে । 
কিন্তু তা সত্তেও শেষ পর্যন্ত সংরাতের ভেতর থেকে 


লিচেনসা অয়েন্টমেন্টের ফ্ন্ধ পরশ 
নিরাপদে চটপট আরাম এনে দেয় । 
এটি গোড়ালির ফাটায় বিশেষভাবে 
কাযকরী । এছাড়া এই অয়েন্টমেন্ট 
কাটাছড়া ও ছোটখাট অভ্যন্তরীণ 
আঘাতেও ফলপ্রদ। 


উঠে আসে এমন 'কছু চাঁরত্র, যারা আপসে বিশ্বাস 
করে না। মূল ঘটনার পাশাপাশি এসেছে দলের 
ভ্রান্ত রাজনীতিতে হতাশ ও ক্ষুন্ধ হওয়া সঙ্চারত্র 
একাঁট রাজনোতিক কর্মীর চারত্ও । . 
নাটকটির প্রধান আকর্ষণ সঙ্গীত। প্রাচীন 
গন্তীরা এবং ভাসান গান এই নাটকে এনে দিয়েছে 
এক নতুন মাতা ॥ প্রতিটি গানই সুপ্রযুস্ত। নাটকের 
গাঁতকে বাড়িয়ে দিতে গানও যে কতখানি সহায়ক 
হতে পারে তার প্রমাণ বোধহয় “ভাসান'-ই রাখল । 


থিয়েটার সেপ্টার প্রতিষ্ঠিত নাটাদল, কাজেই 
দলগত আভনয় তাদের ভাল হবে, এটাই 
স্বাভাবক। তবু এর ভেতর দোকাড় চৌধুরী, 
শিবন্রত কর্মকার, তারাপদ সরকার এবং অশোক 
দাস-এর আঁভনয় ভীষণ মন কাড়ে। তুলনায় 
অনেক বোশ আড়ষ্ট লেগেছে প্রণব ভ্টাচার্, তন্দ্রা 
চট্টোপাধ্যায়, মালতী দাস-কে। শেখর দাস-কে 
আতি-আভিনয় দোষে দুষ্ট মনে হয়েছে । আলপনা 
গুপ্তা গ্রতিভাময়ী আভনেত্ী। তার আভিনয় ক্ষমতার 
পারচয় আগে বুঝার আমরা পেয়োছ। এখানেও 
তান আবার সেই ক্ষমতাই প্রমাণ করলে" 


সামানা উপকরণে নাটকের মগ্চসজ্জা 
অসাধারণ বিশেষ করে ভাল লাগে দুশ্যান্তরের 
পারিকল্পনাটি। তুলনায় আলো যেন অতটা মন 
ভরায় না। 

লোকনাটের আছ্গকে এই নাটকাটির রচয়িতা 
তথাগ্ত চত্রবর্তী। ঠার লেখার দোষে কিনা জান 
না, তবু মাঝে মাঝে অভিনেতারা আগ্লিক ভাষায় 
কথা বলতে বলতে একেবারেই শহুরে ভাষা বলে 
ফেলেছেন। তু নাট্যকারের ধন্যবদ প্রাপা। 
কারণ, একেবারেই লোকনাটোর আঙ্গিকে তিনি হাল 
আমলের সঃস্াকে সুন্দরভাবে ধরতে পেরেছেন । 
ধন্যঝাদ আরো একজনের প্রাপ)। তান সঙ্গীত 
পারচালক শিবব্রত কর্মকার। সঙ্গীত পারগালনায় 
তার দক্ষতার ছোয়া না থাকলে হয়ত নাটকের গতি 
যেত হারয়ে। 


আর সব থেকে বড় মাপের ধনাবাদটি প্রাপ্য 


মুখের রেখা 


নাটকটির পারগালক ও মগ নির্দেশক দেবরাজ 
রায়ের। আগাগোড়া নাটকাঁটতে ঠার নেপথ্য 
পদচারণা ও মননশীলতার ছাপ বার বারই ফুটে 


উতছ। [0 রস্তিদেব সেনগুপ্ত 


শ্রারীর অ 


সমস্ত ঝতুর সঙ্গে রবীন্দরসঙ্গীতের যে সম্পর্ক 
আছে, তারই মাধুরী বহন করে সাংস্কাতক সংস্থা 
“শ্রাবণী” শাশর মঞ্চে শ্রাবণের প্রথম লগ্গে নিবেদন 
করলেন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান। মণ্টের দু কোণে দুটি 
মঙ্গল কলস রজনীগন্ধার শোভায় সুসাজ্জিত। 
পম্চ।পটে শ্রাবণীর লোগো এবং দুপাশে দুটি নারী 
মৃর্ত। সব মিলিয়ে পর্দা উঠতেই সুরুচির ছোয়ায় 
মন ভরে ওঠে। 

প্রথম অনুষ্ঠান শ্রাবণীর সম্পাদিকা এবং প্রাতষ্ঠিত 
শিল্পী সুমিতা সেন এবং ন্লিশজন যুবতীর সম্মেলক 
খাট রবীন্দ্রসঙ্গীত । শিরোনাম “কোথাও আমার 
হারিয়ে যাবার নেই মানা'॥ গানগুলি রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন নাটক থেকে চয়ন করা। এরপর মণ্চে 
এলেন অর্থ। সেন। বাছাই করা কয়েকাঁট রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত শুনিয়ে শিল্পী অনুষ্ঠানটিকে গান্তীষের স্তরে 
উন্নীত করলেন। 

বিরতির পর মৃল অনুষ্ঠান নৃতযগীতালেখ্য'প্রেমের 
মিলন দনে"। প্রেমের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
এই নিবেদন। প্রতিটি গানই সুনির্বাচিত। গ্রস্থনাংশে 
সঙ্গীতর সামান) অভাব ছিল। স্ুমিত্রা সেনের কণ্ঠে 
'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' বিশেষ আভব্যান্ত 
সৃষ্টিতে সহায়ক হয়োছিল। শ্রীমতী সেন এবং 
শ্রীকুমার চট্টোপাধায়-এর ্বৈতকষ্ঠে গীত 'কেটেছে 
একেলা বিরহের বেলা' যথার্থ উত্তীর্ণ হয়ান। 
অনযানাদের মধো ন্তন মদুমদার, রানা সাহা, 
দীপালি সুর, শ্রাবণী সেন, দেবনাথ চৌধুরী ও দিলীপ 
সরকার উল্লেখের দা রাখেন । 

নৃত্যাংশে রেখা মৈত্র তার দীর্ঘ আভজ্ঞতার 
সার্থক গ্রাতফলন এনেছিলেন। রাবীন্দ্িক নৃত) 
পারবেশনের বিশেষন্বটি তানি সঠিকভাবে ফুটিয়ে 


তুলেছিশপেন। তার সঙ্গে অনাদের মধ্যে চিররঞ্জন 
বে নাম করতেই হবে। শীনাক্ষী 
মুখার্জ, মলয় ভট্টাচার্য এবং মামি বি. 
নিখুত ছিলেন । 2 
নৃত্য পারচালনা করেছেন রেখা মৈ্। সঙ্গীত 
পরিচালনা সুমিতা সেনের । সহযোগী ' সঙ্গীত 
শিল্পীরা ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, আঁডজিং 
বন্দোপাধ্যায়, মলয় মুখার্জি, কুমারেশ চন্দ,. রামকৃফ 
পাল এবং বিপ্রব মণ্ল। 
গরন্থনায় ছিলেন জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসু। 
রস্নাংশ কিছুটা দুর্বল হলেও শিল্পীন্বয়ের আবেগ- 
মিত কষ্ঠন্থরের এবং আভনয়ের গুণে শুনতে ভাল 


লেগেছে। 
কল্লোল ব্রহ্মচারী 


সুধাসাগর তীরে 


“শ্রবণী' নিবেদিত 'সুধাসাগর তাঁরে' অনুষ্ঠানে 
একক রবীন্দ্রসঙ্গীত পাঁরবেশন করলেন গোপাল 
পার। ১৩ আগস্ট বিজন থিয়েটার হলের এই 
অনুষ্ঠানে শিল্পা রবীন্দ্রনাথের ১৮ নির্বাচিত গান 
গেয়ে শোনান। 

প্রথ্াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অশোকতরু 
বন্দোোপাধযায়ের ছাত শ্রীপান্ত কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের 
জন্/ গান করেন না। তিনি মানীসক রোগীদের 
মধে। গানের প্রভাব নিয়েও গবেধণায় রত এবং 
সঙ্গীত জগতের বহু গুণী ব্া্তত্বের আশীর্বাদধনয। 

শিল্পীর নির্বাচিত গানের মধ্যে বর্ধাধতুর 
গানের. প্রাধান্য ছিল। তার গাওয়। 
গানের মধ্যে, “আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিলা, 'যখন 
পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন প্রভীতি উল্লেখযোগ) । ». 

নীলাদ্রশেখর বসুর গ্রস্থনায় একাঁটি বিশেষ 
বোশষ্ট। ছিল। তিনি প্রাতাট গানের রচনাকাল 
এবং কবি কাঁ পারাস্থিতিতে গানগুলি রচনা করে- 
ছিলেন এবং গানগুলির স্বরলাপকারই বা কে তা 
সুন্দরভাবে ঝ]খা করছিলেন। [2] 


পরিমল চক্রবতী 


ফিল্মের টানে নাটকে এসেছিলাম 2 প্রতাপ জয়সওয়াল 


“নাটকে এসোঁছলাম ফিল্মে হিরো হবার আশা 
িয়ে। কিন্তু দু-তিনটে নাটকে আঁভনয় করার পর, 
যখন নাটকটা 'সারয়াসলি করতে শুরু করলাম, তখন 
কিনতু ওই (ফলের মোহটা কেমন কেটে গেল, নাটকই 
একমাত্র ধ্যান-ধারণা হয়ে উঠল।' তাই ব্যাঞ্কের 


াকুরে প্রতাপজয়সওয়াল এই নাটকের জন) দু 


চাকারতে প্রমোশন পর্যন্ত নেন না। কারণ 
প্রমোশন নিলে কর্তৃপক্ষ কলকাতার বাইরে পোস্টিং 


দিতে পারেন। তখন নাটক করা মুস্কল হবে। £ 


আর নাটক না করতে পারলে আম মরে যাব 
বর্তমান হিন্দি নাটকের একজন দক্ষ আভিনেতা 
এবং বুদ্ধিমান নির্দেশক 'হসাবে গ্রতাপ জয়সওয়াল 
কলকাঁতার হিন্দ নাট্য দর্শকদের কাছে খুবই পরিচিত 
নাম। একাঁদন চলচ্চিত্রের গ্রযামারের টানে নাটক 
করতে এসৌছলেন, আজ কিন্তু বোস্বাই-এর হষীকেশ 
মুখার্জর মত পাঁরচালকের কাছ থেকে আমন্ত্রণ 
পেয়েও প্রতাপ কলকাতা ছাড়তে চাইছেন না। 
প্রথমত, সিনেমার জনা নাটক ছাড়তে পারধ না! 


প্রতাপ জয়সওয়াল ॥ 


স্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে বোস্বাইতে সেউল করা মুষ্ষিল, 
'বিকজ আই হ্যাভ গট সার্টেন প্রবলেমস ইন মাই 
ফ্যামীল।” যাঁদও প্রতাপ ইতিমধ্যেই একটি 


হিন্দি ছবিতে আঁভনয় করেছেন। বিপ্রব রায়- 
চৌধুরী পারচালিত শ্বর্ণকমল-বজয়ী 'শোধ' ছবিতে । 

প্রতাপের কাছে নাটক এখনও নেশার স্তরেই 
আছে। পেশা হয়ে ওঠোনি। তবু প্রতাপ একজন 
সৎ ও নিষ্ঠাঝান নাটাকমাঁ [হসাবে কাজ করতেই 
আগ্রহী । ১৯৭৫ থেকে সঙ্গীত কলামান্দরের সঙ্গে 
যুস্ত। এখন অবধি সঙ্গীত কলামান্দর প্রযোজিত 
আটটি হিন্দি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন। প্রতাপ 
বিশ্বাস করেন, এখনও যাঁদ হান্দি নাটাকরমীরা একত্রে 
কাজ করেন, তাহলে বাংলার মত হিন্দিতে আরও 
ভাল ভাল নাটক মঞ্চ হতে পারে এবং 'সমঝদার' 
দর্শকও তোর হতে পারে । 

জিজ্ঞাসা করোছলাম, কোন পুরস্কার পেয়েছেন 
কিনা দীর্ঘদেহী প্রতাপ উদাত্ত হাসি ছাঁড়য়ে 
বললেন, ণনশ্চয়ই, মানুষের যে ভালবাসা পেয়োছ 
সেটাই তো আমার পুরস্কার।' [০ 


সঞ্জয় সিংহ 
পাঁরবর্তন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ / ৭৪. 


আপনার ভাগ্য 


সেপ্টেম্বর ১৮ থেকে 
অকটোবর ১ 
মেষ . আর্থিক্‌ ক্ষেতে বিশেষ 
সৌভাগ্যের ইীঙ্গত। : ক্ষেত্র বিশেষে 
সদ্বায়। কর্মছ্ছলে অল্প-সবপ্প 
বধাও গুপ্ত শুতার আশঙ্কা । 
ববসায়ীদের বায়-বাহুল্য ও মানাসক 
চপ। পারিঝারক ক্ষেত্রে প্রেম 
প্রীতির প্রসার ঘটবে । মেয়েদের 
সন্তানের জনয দুর্ভাবনা। 
বুষ £ আর্ক অবস্থার আচমকা 
উ্তি, কিন্তু অন্যের জন্য ভালরকম 
বায়। কর্মক্ষেত্রে সময় অনুকূল 
হলেও কোন ব্যাপারে বিশেষ 
শ্িম্তা। ব্যবসায়ীদের মোটা 
লাভ। পারিবারিক ঝঞ্চাট-ঝামেলা 
কমবে। আধ্যাত্মিক 
সদখুরুর সান্লিধা। ভ্রমণে 
ক্ষ-তর আশঙ্কা) 
মিথুন £ আয় ও বায় সমান 
ভলে বাদ্ধ পাবে। কর্মক্ষেত্রে 
হুনাস্তর হতে পারে। ব্যবসায়ীদের 
অক্ছার পাঁরবর্তন.।  সাংসাঁরক 
জলান বাপারে মেয়েদের দ্বারা 
ঈহশেষ লাভ। . 'নিকটজন বিয়োগ 
সন্ভঘ। সম্পান্ত কয় ব্যাপারে 
কক না নেওয়াই ভাল। 
ককটউ $ মোটামুটি ভালরকম 
জন বাঁদ্ধর যোগ । কর্মক্ষেত্রে কোন 
ক্যশরে নতুন প্রেরণা ও অগ্রগতি। 
ক যাঁদের প্রচণ্ড মানাঁসক চাপ ও 
ইনজলা। পারবারিক ব্যাপারে 
ভুল বেকাবুঝির সপ্ভাবনা। সম্ভান- 
হর রও কর্মসূত্রে ভ্রমণ ও লাভ। 
শর ভল মন্দয় মালয়ে চলবে। 
ক্িংহ £ আর্থক অচলাবস্থা 
জব ংশে দূর হবে; বন্ধু-ঘনিষ্ঠ- 
জেন তছ থেকে আর্থিক ব্যাপারে 
ন ॥ কর্মস্থলে মর্যাদা 
কটা ক্ষু্ হতে পারে। 
লাভ। পাঁরবারিক 
প্রচেষ্টায় [বিশেষ 
শরীর ভাল চলবে না। 
র্থিক ক্ষেত্রে সর্তক- 
ভ্ঞন্য শ্্দ্রন : আকাস্মাক ক্ষাতর 
হচ্ছ. তুক্ষেতে কোন ব্যাপারে 
উম্ম ইকতগ্গ. কারও প্রতীক্ষায় 


হত দের. আইন- 
স্ব্ুন্ছ সাংসারিক 
ক্য্প-র নদের জন্য 
আশ. নুরর কোন সংবাদে 
আয কেটে যাবে। 
ভুক্ত £ থক মন্দা দীর্ঘস্থায়ী 
হত শাহ কর্মছ্ছলে মনের 


আগ: পালন 9 সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


' মীন $£ আয় 


দুর্বলতা এড়য়ে চলুন।  ব্যবসায়ী- 
দের আগের প্রয়ানে শৃভ ফল। 
পারবারিক কোন বন্ধুর আচরণ 
মর্মাহত করবে! লেনদেন কার- 
বারীদের মোটা লাভ । অসুবিধে 
বাধা সত্বেও মেয়েদের উদ্দেশ্য পূর্ণ 
হবে। শরীর মোটামুটি চলবে । 


বৃশ্চিক £ প্রচণ্ড. রকম বায় 


বুঁদ্ধ,ফলে মানাঁসক চাপ। কর্মস্থলে 
₹কান সাফল্যের পথে অন্তরায় দূর । 
ব্যবসায়ীদের পুরনো ঝামেলা 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। পার- 
বাক ব্যাপারে অন্যের পরামে 
সপ্তাঝ ক্ষাতর আভাস। সম্তানদের 
কারও একগু'য়ৌমতে কর্মলাভের 
সুযোগ নষ্ট । শরীরের দিকে নজর 
দিন। 

ধনু £ আর্থক ক্ষেত্রে লাভের 
চেয়ে ক্গাতর আশঙ্কা বোশ। কর্ম- 
স্থলে কারও আচরণ বিশেষ উত্তন্ত 
করবে। ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ 
অনেকটা সুগম হবে। পারিবারিক 
অশান্ত দীর্ঘস্থায়ী হবার আশঙ্কা । 
সন্তানদের কারও ভাল বিবাহযোগ। 
মেয়েদের তীর্ঘভ্রমণ বা দীক্ষাি। 
শরীর ভাল চলবে। 
মকর £ আতারন্ত 
প্রচেষ্টায় বড় রকম ক্ষতি হতে 
পারে। কমমস্থলে স্বীয় প্রচেষ্টায় 
কোন পরিবর্তন বা বদলি সম্তব। 
ব্যবসায়ীদের সময় এখনও প্রাত- 
ক্ল। পাঁরঝারক ব্যাপারে 
অনের মতামতকে প্রাধান) দিলে 
নিঙ্জের ক্ষতি। স্ত্রীর পরামর্শে, 
সহযোগিতায় কোন সম্পান্ত ক্রয়। 
সপারবার ভ্রমণ হতে পারে । শরার 
অনেকটা সামলান যাবে। 

কুম্ভ 8 আর্ক অচলাবস্থা 
খানিক সামলান যাবে ; নতুন যোগা- 
যোগ দূত ফলপ্রসূ হতে পারে । 
কর্মস্থলে মানাসক চাপ সত্বেও পাঁর- 
কষ্পনা মাফিক কাজের সুষ্ঠ 
রূপায়ণ। ব্যবসায়ীদের নৈরাশ্য । 
পারিবারিক ব্যাপারে সর্কতা 
প্রয়োজন। সন্তানদের কোন বিরাট 
পারবর্তন। মেয়েদের সৎ কাজে 
বায়। শরীর মোটামুটি । 

বাড়বে, : তবে 
অল্প ॥ ব্যয়ও হবে খুব সীমিত ॥ 
কর্মক্ষেত্ আপনার হিতৈষাঁদের 
সম্পর্কে সাবধান হোন।. ব্যবসায়ী- 
দের নতুন লগ্মীর ক্ষেত্রে বাধা। স্ত্রীর 
সঙ্গে নানা ব্যাপারে সমঝোতা । 


আপনার শরীর ও মেজাজ দুইই 
ভাল চলবে না। 
কুষ্ণা 


লাভের 


১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 


রমন 


মজাদার ভুতের সম্পূর্ণ উপন্যাস 


ভূত-ভুতুনির গল্প 7 মায়! বসু 


শুরু হল রোমাঞ্চকর রঙিন কমিকস 


দানো যুখোস 


এবং ধারাবাহিক উপন্যাস 
এডগার রাইস বারোজ-এর অপরাজেয় সুপারহিরো 


টারজন ফিরে এল 


সুকুমার সেন-এর কৈশোরের মজার ঘটনা। 
সুজন দাশগুপ্ত আমেরিকা থেকে পাঠাচ্ছেন 


ধাধার ধন্ধ 

ঘুড়ির নানা কথা 
আকুপাংচার এক আজব চিকিৎসা 

প্রচ্ছদ কাহিনী 


সাত বাঘের গল্প 


ভয়ঙ্কর বাঘদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য 
রীতিমত লোমহর্ষক 
এছাড়াও সাড়।-জাগান ধারাবাহিক 
আমার বাবা পি সি সরকার [2 জাদুকর পি সি 
সরকার ডুনিয়র) ভ্রু লস্ট আটলান্টিস ঃ দুহাজার 
বছরেও যে রহস্যের সমাধান হয়নি ! 


দাম £ মাত্র তিন টাকা 


অনেক বেশি গল্প, কমিকস, লেখা! 


ঈবহৃতসি 


শব্দশৃ্খল--১৬৪ 


সৃত্রঃ পাশাপ।শি 

৯ আকার পেল বর, পারলে শুরোর ধর । 
৩। সাগর জলে জাহাজ চলে, চালায় যারা তারা 
কারা) ৪1 বিশাল আকাশ জুড়ে, উপগ্রহে চড়ে 
ঘোরে। ৭। অনেকে মিলে তোর কার, ফুলের মাঝে 
পাই পাপাড়। ৮। গায়ের 'জোর' যা চাহ, তবে 
হেথ! কথা 'কহ'। ৯। ফল থেকে ফেলে খাই, হার 
কিছু নয় 'ছোবড়া'টাই। ১১। রাবণের আবদারে, 
সে রামের বাণে প্রাণে মরে ১২। পুর্ণ হাদি 
চাও, 1সল' মেরে নিয়ে যাও। ১৪) 'লঙ্ষণ' 
হিন্দি উচ্চারণে, ডাকলে পাবে এই খানে ॥ ৯৭। 
হইল হইতে ই গেলে, পাইতে পার 'লাঙলে' ॥ 
৯/। অরণে। তার বিচরণ, যশোদ।র পরাণধন ॥ 
১৯) হৃষ্টপুষ্ট চেহারা তার, কা কী বাহার । 
২৯1 রাববার সধ্ন্ীয় সেই কথাটা বুঝে নিও । 
সৃত্রঃ ওপর-নিচ 


পাবে। ২॥ আকাশে দেখ সে রাতে, চাদ উঠেছে 
পূর্ণমাতে। ৩। নরের তন, অর্ধা্গিনী। ৪। 
কন্দরপ মুগ্ধকারী, মুরলী বাজায় বংশীধারী। ৫॥ 
প্রতীক্ষা যার রাগের তরে, আজও লোকে স্মরণ 
করে। ৬1 হাবভাব, কিংবা স্বভাব । ১০। সপ্ত 
লহরার হারখানি, চাষীর বৌ চায় এখান। ১১। 
তপসমর বিব্ুকারা, 'প্রহার' অথে ধরতে পারি। 
১৩। "বলরাম ভাই, লাঙল ধরেছে তাই । ১৫। 
তুমি কি কেবাল '_-' শুধু পটে লিখা । ৯৬। মহান 
আশয় যার, সন্ধান পাবে তার। ২০। দিবাকর 
বা কবিবর। 

সমাধান প্রকাশিত হবে পারবর্তন ৯ অষ্টোব'র 
৬৫ সংখ্যায়। সমাধানাটি পারবর্তন দপ্তরে অবশাই 
৩০ সেপ্টেম্বর ৮৩-র গধো পৌছতে হবে। 

সমাধানের সঙ্গে পরিবর্ভন-এ প্রকাশিত ছকটি 
। জেরক্জ কাপ নয় ) অবশাই পাঠাতে হবে। বিভিন্ন 
সংখ্াার শব্দশৃন্খল একই খামে পাঠাবেন না। খামের 


ওপর শন্দশু খলের নম্বরটি অবশ]ই উল্লেখ করবেন। " 


একটি খামে একজনই শন্দশৃন্খল পাঠাতে পারবেন। 


শব্দশুস্বল-১৬০ € সমাধান ্ 

শব্দশৃ্খল-১৬০-এর জন। সং্টিফিকেট পাবেন £ 
১। কাপনা পাল । কলকাতা-$৪ ৮ ২। দুলালকৃফ 
ভট্টাচা্ । কলকাতা-১), ৩। দেবরাণী ভট্টাচা 
( কলকাতা-২৫ ), ৪ ॥ বাবুই মুখার্জি (গোন্দল পাড়া 
হুগলি ), ৫ | সুনীলকুমার সরকার ( কলকাতা-১৩ ), 
৬। কলগাণকুমার মিনু । কলকাতা-২৬ ), ৭ শান্তনু 
শংকর দাস । কলকাতা-১২), ৮1 নির্দল ঘোষ 
। হাওগড়া-৬ ), ৯। রুমা চ্যাটার্জি ( কলকাতা-২৭ ), 
১০। অঞ্জনকুমার ভটাচাধ ( কলকাতা-৭৫ ), ১১। 
নরেন্দ্র রঞ্জন মালস (রাসতলা পাড়া, বিষ্ুপুর ১২। 


কণ্পন৷ বন্দোপাধ্যায় (কালীবাড় রোড, নিউ 
ব্যারাকপুর ), ১৪। ভারতী বিশ্বাস ( কলকাতা-২৭ ), 
১৫) সুরতকুগার করণ ( বাওয়ালী, ২৪ পরগণা ), 
৯৬। টিটু ঘোষ (হাবড়া, ২৪ পরগণা ), ১৭। 
নিধাণ দাস । সে সি রি ট্রে ইন্সটিটিউট, বহরমপুর ), 
১৮। রেণুকা গোস্বামী ( বেলারী, বর্ধমান ), ১৯। 
অসীগা বন্দোপাধায় (বড়মি্র পাড়া, কালনা ), 
২০। সুধাংশুশেখর রাউৎ ( এলাহাবাদ ব্যাঞ্ক, 
গোঁদনীপুর ), ২১। বিমঙ্পকুমার গোস্থামী ( রাণীগঞ্জ 
৭১৩৩৪৭ ), ২২। জয়দেব মণ্ডল । কলকাতা-৮৯), 
২৩ । গ্রবোধ দন্ত (মুরারই, বীরভূম ), ২৪। কৃষ- 
দাস ঘোষ । রমেশ ঝয়ক,জলপাইগুড় )। 

আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্বেও ৭-১৩ 
আগস্ট "৮৬ সংখা পাঁরবর্তন সঠিক সময়ে * 
পাঠকদের হাতে পৌছয়ান॥ তাই নির্ধারত ২১১ 
আগস্টের পারবর্তে ২৬ আগস্ট অবাধ যে সমস্ত 
প্রবেশপন্ত আমরা পেয়োছি, ভার মধো সঠিক উত্তর- 


জাল্লাতুন খাতুন (বহড়ান, মুর্শদাবাদ ), ১৩। দাতাদের নামই এখানে প্রকাশ করা হল। 


১ চাকারতে শনযুন্ত' হবে, শেষে হাল খু'জে 


ওদের ছেলেবেলার খেলাধুলো 
একটি অস্তরঙ্গ স্মৃতি সঞ্য়ন। যাতে থাকবে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা 
দেবা, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্চ্দ্র সেন এবং টান 
চরুবর্তীর ছেলেবেলার খেলাধুলোর কথা । 
আরও একটি স্মাত 

অনেকে জানেন না। জানলেও সবাঁকছু মনে রাখতে. পারেনান 
উমাপতি কুমার | তবুও সেই প্রায় ভুলে যাওয়া যে কাহিনী 
[তান শুনয়েছেন তার [শিরোনাম 


মোহন বাগানকে সেদিন হাত প| 
বেঁধে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল 


এছাড়া অবশ্যই লিখছেন-চিরজীব, অতুল মুখাজি, 
সুব্রত সরকার, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, আব্দুল 
তৌহীদ, রঘুনাথ রাউ, পবিভ্র দাস, দীনবন্ধু 
আত্য, সুভাষ দত্ত, হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ 
দত্ত, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ ঘোষ এবং 
আরও অনেকে । 

ছড়া লিখছেন-_-অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চটো- 
পাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নিতাই ঘোষ প্রমুখ । 

দামঃ ১৬ টাকা 
প্রকাশিত হবে মহালগ়ার অনেক আগেই । 

ইত্যাঁদ প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট, কলকাতা-৭২ 


এবারেও থাকছে 


বরেনগর্োপাধ্যায়ের 


আর একটি অনবদ্য উপন্যাস 


গোলকিপার 


মেয়ে ফুটবলারদের আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখকে ঘিরে লেখা এ উপন্যাস 
আলোড়ন তুলবেই। 


ও 
উপন্যাস নয় 'স্তু উপন্যাসের মতই মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখেছেন, 
আঁভজ্ঞ পর্বতারোহন বিশেষজ্ঞ 
প্রব মজুমদার 
যা.তীনই লিখতে পারেন। এবারে তার বিষয়_পাহাড় আঁভযানে 
গিয়ে যারা শেষ পর্যন্ত [ফিরতে পারেননি * তাদের কয়েকজনের 
কথা। 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকৃমার ব্ানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লমটেড প্রেস, ৭৭/২/৯ লেনিন সরাণ, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোনঃ ২৪-০১৯৯) থেকে 
মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বপ্রবী অনুক্লচ্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত। 
ফোন £ ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮৯, ২৭-২১৩৯, ২৭-৯২৯২- ২৭-৯৩১৯, [6 021-5092 1৮া- 0, 


নভেল 


হিন্দুস্থান লিভারের একাঁট উৎকৃষ্ট উৎপাদন । 


$ " 
বুট 1: হক] 


জ্যোতিরয় ত্বক.....এক এমন তক, যার স্বপ্ন 
মাপাঁন দেখে এসেছেন, িরটি কাল-_আর. আপনার এ 
দপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা ! 

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ- 
কেড. ক্যাসিয়া (দার্[চান বিশেষ), 


লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ - 


যা আপনার ত্বকের যকত নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে । 


অহগগনার তুল লাগে লেসন ও 


উদ্জুল! 
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